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প্রাপ্তিস্থান 
জিজ্ঞাসা 
১৩৩এ রাসাবহারশ আভিনিউ, কলিকাতা ২৯ 
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ 


বানানবিষয়ক গোটাদুই মন্তব্য 


অন্তা-ওকার যেখানে ই'র অপদ্রংশ, সেখানে ওকারের পাঁরবর্তে যফলা-ওকার 
বসানো হইয়াছে; তখৈব+ অন্ত্য একার যেখানে ইঞর অপদ্রংশ, সেখানে একারের 
পাঁরবর্তে যফলা-একার বসানো হইয়াছে; যথা-_- 

থেকো (কিনা থাকিও)_ইহার স্থানে “থেক্যো” বসানো হইয়াছে। 

বোকো না (কিনা বাঁকও না)_-ইহার স্থানে “বোক্যো না” বসানো হইয়াছে। 

এসে (অর্থাং আসএ)- ইহার স্থানে “এস্যে” বসানো হইয়াছে। 

হোয়ে অর্থাং হইয়ে)_ ইহার স্থানে “হয়ে” বসানো হইয়াছে। 

যে-যে স্থলে “এক-ই” এই শব্দ “একৈ" এইর্পে উচ্চারিত না হইলে ছন্দঃপতন 
আনিবার্য, সেই সেই স্থলে উত্ত শব্দ (অর্থাৎ “এক-ই” এই শব্দ) “একৈ" এইর্‌পে 
[লাঁখত হইয়াছে। 

এইরূপ আরও কয়েকটি ভাষাতত্বের বিধানানুষায়ী বানানের অবতারণা করা 
' হইয়াছে। সকল ভাষাতেই সময়ে সময়ে উচ্চারণের সাঁহত যোগ রাখবার জন্য 
৷ এইরূপ বানানের পারবর্তন ঘটানো হইয়া থাকে; তা বই, ইহা নূতন কিছুই নহে। 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


প্রথম সর্গ 


মনোরাজ্য-প্রয়াণ 
সূচনা 


স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যান্না। অনেক দিনের পরে কজ্পনার দর্শন-প্রাপ্তি। 


সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ, 
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জবলন্ত-তপন। 
স্বপন-রমণ 
আইল অমাঁন, 
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ॥ ১ 


সকোমল চরণ-কমল দুটি 
ছেয়ি কি না-ছোঁয় মাঁট, অচিল ধরায় পড়ে লুটি?; 
করে পদ্ম-ফুল 
করে দ*ল-দল 
অলাঁসত আঁীখ-সম আধো-আধো ফুটি, ॥ ২ & 


কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে, 
বূলাইল শতদল মৃথে চক্ষে নাসকায় 'শিরে। 
পরশের বশে 
মোহ-বন্ধ খসে, 
অচেতন কাঁবর চেতন আসে 'ফফর্যে ॥ ৩ & 


অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা! 
সকাল 'বাঁচত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা! 
স্বপ্নের কৃপায় 
অন্ধে আঁখ পায়, 
এশ্বর্ষে ফাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা 18 ॥ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


ছায়া-রূপা রমণশ সুযোগ ভাব, 
কাঁবর মনো-মন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি। 
দেখিতে-দোখিতে 
অমান চাঁকতে 
এ'ল ছায়া-পথ "দয়া রথ এক নাঁব' | €& ॥ 


মনোরথ নাম তার, কামচারী; 
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়্যে আক্ঞাকারণ। 
অমাঁন গবমান 
চালায় সারাঁথ হয়্যে কল্পনা-কুমার ॥ ৬ ॥ 


দেখিতে না-দয়া কোথা কোন স্থান, 
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চাঁলল গবমান। 
গারবর তায় 
ভূতলে মশায়, 
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লাভল 'নর্বাণ ॥ ৭ ॥ 


কাঁববর নাহ জানে কোথা রয়; 
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময় । 
কিছু কাল পরে, 
আকুল অন্তরে, 
সারাথরে উদ্দেশিয়া সম্বোঁধিয়া কয়॥ ৮ ॥ 


“কোথায় গো সারাথ! তোমারে ধন্য! 
নাহ দকাঁবাদকৃ! অগম শুন্য! হেথায় কি জন্য! 
মুখে নাই কথা, 
এ কেমন প্রথা ! 
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন ৮৯ & 


কবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া ধার” 
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য কারি! 
কাঁববর তায় 
ক যে ধন পায়, 
এক দৃ্টে চাহি*রয় সকল পাসার' ॥ ৯০ ॥ 


মলোরাজ্য-প্রস্নাশ 


কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা ! 
রা্নিলাগার কাঁববর,. মুখে নাই ভাষা ! 
কথা যাহা কিছ? 
পাঁড়"রহে পিছ, 
হোরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা ॥ ১৯ ॥ 


কোথা গেল কাবির বাক্য-বিভব! 
আনন্দের 'হিল্লোলে ভাঁসয়া-গেল মূহৃর্তে সে সব! 
জাগ'-উঠে ভর 
“স্বপ্ন এ ত নয় 2 
কাঁব কহে “স্বপ্ন নহে, এ দোঁখ বাস্তব ॥ ১২ ॥ 


“সেই দোঁখ বদন, সুধার খা্জ! 
সেই আঁখ, জীবতের মরণ, মৃতের সঞ্জশবনী! 
আ'ছলে কোথায়! 
কাঁদয়াছি তোমা-লাগ 'দিবস-রজনী ॥ ১৩ ॥ 


“কত কাল পরে আজ ভাগ্যোদয় ! 
পূর্বে সে যখন তুমি দেখা-দতে, সে এক সময় ! 
জাগছে সে সব, 
যেন অভিনব! 
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়! ১৪ ॥ 


“বেড়া'তাম কত খাাসতে-হাঁসতে ! 
বারেক না মনে হ'ত, পাঁরচয় তব জিজ্ঞাঁসতে ! 
শুধু জানিতাম 
কলপনা নাম, 
নব নব সাঁজ' সাজ, ছাঁলিতে আসিতে ! ১৫ ॥ 


«এখন আবার, একি চমৎকার! 
রথ লয়্যে আ'সয়াছ, সারাথর ধাঁরয়া আকার ! 
অশ্ব, তেজে ভরা, 
মৃদু হস্তে মরা! 
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ১৬ & 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“যাইতেছ কোথায়, বল ত শান!” 
“মনোরাজ্যে যাইতোঁছি” হাস্য-মুখে কাহল তরুণী । 
শুন, মনোরাজ্য 
হয়্যে আনবার্য, 
“লয়্যে চল লয়্যে চল” বাঁল'-উতে গুণী ॥ ১৭ ॥ 


“মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা ! 
ফুটে যথা পাঁরিজাত, বিচরে গন্ধর্বঅপসরা! 
দাঁল' স্বর্ণরেণু 
চরে কামধেনু! 
কল্পতরু-ছায়া-তলে রত্বে হাসে ধরা ॥ ৯১৮ ॥ 


দতামাসঙ্জো তীয় না যা'ব যাঁদ 
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবাঁধ। 
অই মম তপ, 
অই মম জপ, 
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলাধ ॥+ ১৯ & 


কাঁববর বচন কাঁরতে সাঙ্গ, 
কল্পনা মধুর হাঁস" হারি-লয়্যে হারণ-অপাঙ্গ, 
শা থল-আয়াসে 
লোল-দিল রাসে; 
তেজে গরাঁবয়া-উীঠ” ধাইল তুরঙ্গ ॥ ২০ 


মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সাঁন্নকট; 
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট। 
গার নদ বন, 
হ্ময সমশোভন, 
স্তরে স্তরে শোভা-করে 'দগন্তের পট ॥ ২১ ॥ 


সম্মুখে তোরণ-দ্বার শক্র-ধনু 
[ভিতরে সরসপ হাসে, চন্দ্রভাসে পুলকিত তনু । 
ঘন বনচ্ছায় 
কঙ্জলের প্রায় 
তণরে যথা নখরে তথা, ভেদ নাহ্‌ অণু ২২! 


মনোরাজ্য-প্রয়াণ 


থামল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে ; 
“নাম' কাব এই ঠাঁই” কজ্পনা কাহল মৃদুস্বরে। 
নামলে সে গুণী, 
কল্পনা-তরুণ 


নামল, মরাল যেন কোল-সরোবরে॥ ২৩॥ 


“রম্য এ যে উপবন 1, 
কহে কাব তখন, 
চোঁদক-পানে। 
কাঁরছে কোলা-কুলি, 
অভেদ প্রাণে ॥ 
পথ 'দিব্য দেখা-যায় 
জ্যোৎস্নার কৃপায়, 
হেলিয়া, তরু, তায় 
ছায়া বছায়। 
1নকুঞ্জে ডাকছে পিক, 
নিভৃত চার দিক, 
নয়ন আনাঁমক 
ফরান' দায়॥” ২৪॥ 


দ্বিতীয় সর্গ 
নন্দনপুর-প্রয়াণ 
সূচনা 


কাঁবর বাল্যকালের আনন্দ-নকেতন। কাঁব বাল্যকালে চিন্নকর্ণ সঙ্গণত এবং প্রকাতির শোভা 
লইয়া যেরূপ আনন্দে থাঁকত- পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সাহত আলাপ 
পারচয়। সাত্বকা সেত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার সান্নধানে লইয়া গেল। 
রাজসী (রজ্োগুণ) কাবর মনকে কল্পনার প্রাত প্রধাবিত করিল। তামসী তেমোগ্‌ণ) কবির 
মনকে বিষাদের হুদে ডুবাইয়া দিল। কব্পনার তিন সখী সূরুচি, মাধবী, শরপ্ময়ী। সুরূচি 
কনা কাব্য-রসাম্বাদন-শান্ত-_রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব-_-মাধূর্যগুণ। শরণ্ময়ী 
কিনা শারদীয় ভাব- প্রসাদ-গুণ। 


«আশ্চর্য এ দেশ” কহে কবিবর 
“কোথায় আনলে তম আমায়! কি 'দব্য সরোবর 
শোভিছে অদূরে! 
এ'লাম না জানি, ধাঁর' মর্ত-কলেবর ১ 


“আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর 
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহর!” 
কাঁহল কজ্পনা 
“এসেছ অল্প না 
কেমন দেখছ এই সরোবর-তার? ২॥ 


“দু-দণ্ড জিরাও বাঁস এই ঠাঁইি। 
আম গিয়া আতথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই। 
সঙ্গী এক জন 
আসিবে এখন, 
বাঁলও-কাহও তারে যখন যা' চাই 0৩ ॥ 


নন্দনপূর-প্রয্লাশ 


ধর, এই ফুল-মালা, নব-যান; 
মায়াদেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-আঁধঙ্ঠান্রী ।৮ 
বাঁলয়া অমাঁন 
নাহি সে রমণী! 
অন্ধকারে ডুবিল গো পৃরাণিমা রানি 18৪ ॥ 


“হায়! হায়! কলপনা গেল চাল"! 
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন আল! 
কেন আর মিছে 
সমীর বাহছে! 


কজ্পনা যখন গেছে, 'গয়াছে সকাল 1” & ॥ 


স্বপনাবেশে পাইয়া বিপুল ধন, 
জাগে যথা দীন-দুঃখী মাঁণ-হারা ফণীর মতন, 
কাঁবর সহসা 
হ'ল সেই দশা; 
স্বর্গহ'তে রসাতলে দারুণ পতন !৬॥ 


হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস; 
করে কুসমের গুচ্ছ, মূখে হাসি, নবীন বয়স। 
না জান, যুবক, 
ক জানে কুহক, 
কারল কাঁবর মন মৃহৃতেকে বশ ৭॥ 


সখ্য-রস যেমন আইল কাছে, 
কাঁববর উীঠয়া নিকটে "গয়া, সংসর্গ যাচে। 
সখ্য মৃদু হাঁস 
কুশল িজ্ভ্ঞাস' 
ঢাঁলল মধুর বাণী স্ুললিত ছাঁচে ॥৮॥ 


“কাঁবত্ব যে, কি বিত্ত, জানি তা" আম; 
যশের সৌরভ-বশে আঁসিয়াছি, কাব্য-রস-কামন। 
যেইরুপ আল, 
মধু-কুতৃহলা, 


কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামন ৮৯ & 


স্বস্ন-প্রর়াণ 


কাব কহে “তব আগমনে আজ 
কাঁবত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব খতুরাজ। 
তব সদ-পবনে 
কাব্য-উপবনে 
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ ১০ 


«কোন্‌ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস, 
কুশল বারতা কাহ” পৃরাও মনের আভলাষ। 
কোথা হ'তে আসা, 
কোন্‌ ঠাহি বাসা ? 
না শুনলে বিবরণ নাহি মটে আশ ৮১১ 


হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস, 
“পথ-কজ্টে গিয়াছে তোমার আজ সমস্ত দবস,_ 
উঠ্াইলে গল্পে, 
ফুরা'বে না অল্পে, 
দীনের কুটীরে হো'ক্‌ চরণ-পরশ 0৮ ১২ 


«এই ঠাঁই আছি ভাল” কহে কাঁব। 
সখ্য বলে “জাগ্িম্না উঠিল যেই মলয় সুরাঁভ-- 
ক কম্টের লাগ, 
ণনশ্বাস তেয়াগ' 
শীহারলে 2 মুখে কেন বিষাদের ছবি ॥৮ ১৩] 


«পজ্ট কোন কম্ট নাই” কহে কাব, 
মোর শুধু নয়!” 
এত বাল" 'নশ*্বাঁসল শান্তি নাহ লাভ" ॥ ১৪ ॥ 


ডাকে সখ্য “কোথায় গো দাস্য-রস 7৮ 
ভৃত্য এক আইল মুহূর্ত মাঝে, না করি, আলস। 
বস্ত্র বিছাইয়া, 
দুব্য গুছাইয়া, 
হস্ত দুই কাঁর'-লয় স্বাধীন স্ববশ ॥ ১৫ ॥ 


নন্দনপুর-প্রয়াণ 


ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল, 
সুবাঁসত, সুরঞ্জিত, পরাইল বস্ত্র নিরমল।.. 
তুলিয়া চম্পক, 
রিয়া স্তবক, 
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হ'ল পরাণ বিকল ॥ ১৬ ॥ 


নিবোদল কাঁববরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে। 
পাতিল তখন 
রাঙকব-আসন, 


মরকত মাঁণময় ঘাটের চাতালে ॥ ১৭ ॥ 


যেমন বাঁসল কাব সুখাসনে, 
অমনি ঘুচিল ব্লুম, পথশ্রম না রহিল মনে। 
ইহা করি' লক্ষ, 
সুখী হয়ে সখ্য, 
ববাঁরয়া বলে সব পাঁথক-সুজনে ॥ ১৮ ॥ 


*“সজ্জন-সেবায় আম নিরলস, 
গন্ধর্ব নিবাস বিলাস-পৃর, নাম সখ্য-রস। 
নন্দনের পাতি 
আনন্দ-ভূপতি, 
তাঁর ৮ আম রজন-দিবস ॥ ১৯0 


“মায়ানামে আছেন বন-দেবতা, 
রাণশ তিনি আনন্দ-নরপাঁতির, সতাঁ পাতব্রতা । 
কল্পনা-কুমারী, 
কন্যা হ'ন তাঁর; 
পাইনু তাঁহার কাছে তোমার বারতা ॥ ২০ ॥ 


“জ্যেম্ঠ-পূত্র ভূপের, প্রমোদ নাম, 
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি" নিজ ধাম। 
মাতার সেবক, 
কিন্তু জনকের প্রাতি কিছু যেন বাম॥ ২১] 


৯০ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“মায়া তা'রে দিলেন বিলাস-পুর, 
স্নেহের হইয়া বশ; আমোদেই যুবা ভরপূর 
সেই সে অবাধ; 

সুখের জলাধ 
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর! ২২ ॥ 


“এই যে দোখছ দিব্য সরোবর, 
এ'র নাম মানস; নন্দন-পুর যেমন সল্দর, 
মানস সরস 
তেমান আরসশ-- 
কটাক্ষে নাখিল হয় নয়ন-গোচর॥ ২৩ ॥ 


'্রাদব হইতে নাঁব" মন্দাকনশ 
'ালয়াছে এদকে; ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনণ " 
ভোগবতঈ নদ; 
বাল সব যাঁদ, 
রা অবসান হ'বে, এত সে কাহনী॥ ২৪ ॥ 


“তরাঙ্গিণশ-দোহার সত্গম-মুখে 
ওই শোভে 'বলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে। 
আনল-াহল্লোলে, 
বৃক্ষাট না দোলে, 
আরামে ঘুমায় যেন দগন্তের বুকে ৪৮ ২৫ ॥ 


কথা-বার্তা চলিতেছে আবরাম; 
হেনকালে আইল গন্ধর্ব এক, সুদর্শন নাম; 
চাঁড়' পৃজ্পরথে, 
এল শন্য-পথে; 
আনন্দ-রাজার দূত নেত্রআভরাম ॥ ২৬ ॥ 


বালল সে “স্মারয়াছে নরপাঁতি কাঁব-গুণধরে ১৮ 
সখ্য বলে “আম 
হই অনুগামী ১৯ 
ডীঁড়য়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥ ২৭ ॥ 


নন্দনপুর-প্রয়াণ ১৯ 


ণদব্য এক বনোদ্যান-পাঁরসর-_ 
মধ্যে এক অন্রালিকা! এই ঠাঁই গনধর্ব-বর 
দেখাইয়া পথ, 
আগে আগে চাঁলল, বাঁলল তার পর॥ ২৮ ॥ 


“শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী। 
রাজ-অন্রালকা তার, দেখ এই, শত-মবারবতী। 
মনো-দেবতার 
রখ" তাঁদের এই সাধের বসাতি ॥৮ ২৯ ॥ 


সভায় পাঁশয়া পুলাঁকতচ্ছাব 
দুয়ারের সান্বধানে করযোড়ে দাঁড়াইল কাঁব। 
নরখিয়া নৃপে 
নয়ন না ভৃপে_ 
উদয়-শিখরে যেন বিরাঁজছে রাঁব॥ ৩০ ॥ 


আ'লঙ্গন কাঁরলেন কাববরে “এস বৎস” বাঁল। 
প্রণণাময়া কাব 
পদধূলি লাভ, 

ধন্য হইলাম” বলে হয়ে কতাঞ্জাল ॥ ৩১ ॥ 


বলে ভূপ “শন্য মোর পূর্ণ হ'ল এত দিন পরে। 
সেই তুমি কাব 
ফারতে অটবন, 

ঘরে না থাকতে 'স্থর মৃুহৃতের তরে ৩২॥ 


ধীর যুবা এবে দোখ মনোহর !” 
নয়ন ফিরাই,_ 
সকদি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥ ৩৩ ॥ 


৯ 


স্বস্ন-্প্রয়াণ 


“আবাস এযে আমার বারো-মেসে ! 
প্রথমে হইল মনে 'কোথায় পাঁড়নু আম এস্যে ?, 
পদে পেয়ে কূল 
ভাঁঙ; গেল ভুল-_ | 
বদেশ হইতে যেন আইন স্বদেশে ॥৮ ৩৪ ॥ 


নিরাঁখল কাঁববর; হরষ-উল্লাস নাম ধরে 
যমক সে-দুটি রর 
আঁখ ফুটফনাঁট' 
হাঁসতে লাগল হোরি' কাঁব-সুধাকরে ॥ ৩৫) 


মৈত্র বলে “অমন কাঁরতে নাই;% 
হাঁস” বলে অনুরাগ “সমান চণ্চল দুই ভাই !» 
বাঁলল বাৎসল্য 
“বালক-চাপল্য 
বালকে না যাঁদ রবে, রবে কোন্‌ ঠাঁই 2৮ ৩৬ ॥ 


স্বাস্থ্য বলে “চাপল্যে সাফল্য আছে; 
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে ক তা" ক্ষদদ্র চারা-গাছে 2? 
বালক-রুধির 
হয় কভু ধীর? 
অর্থ-হশন কার্য নাই প্রকৃতির কাছে ॥৮ ৩৭ ॥ 


দাক্ষ্য বলে “্চাপল্য যেমন চাই, 
শশক্ষা চাই তার সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই ।” 
বাঁলল কৌশল, 
কেমনে ঘাঁটতে পারে ভাবিতেছি তাই ॥ ৩৮ ॥ 


“আগে দেশ-কাল-পাল্র বিবেচনা, 
তা'র পর শিক্ষা-দান; এক বিন্দু দোষের সূচনা 
নাহি পায় স্থান 
চাই অবধান রর 
দুধে না পড়ে গো যেন অন্ল-রস-কণা ॥৮৩৯॥ 


লন্দনপ্দর-প্রয়াণ ১৩ 


বাঁললেন ভূপাত বালক-দ্বয়ে, 
“বরে যাও এখন ;” চিল দোঁহে ভিতর-আলয়ে। 
বাংসল্যের প্রাতি 
বাঁললেন “ক ভাবলে প্রমোদ-ীবষয়ে ॥ ৪০ ॥ 


“সভাসদ সবে আজ উপপাস্থত, 
খুল'-বল” নিজ-ীনজ আঁভপ্রায় বাছ' হিতাহিত। 
যা' বালবে তা'র 
মা্থ' ল'ব সার, 
[বিবোঁচয়া তার পর কাঁরব 'বাঁহত ॥৮ ৪১ ॥ 


বাৎসল্য বালিল তবে “নরপাতি, 
বিশেষ একটু 'ববেচনা চাই প্রমোদের প্রাত। 
বয়স যেরুপ 
তাশর অনুরুপ 
আচরণ হইয়াছে তাহার সম্প্রীতি ॥ ৪২ ॥ 


“যৌবনের বাতাস লাগিলে গায়, 
মনো-অশব উদ্দাম হইয়া উঠি, উধর্ব-মুখে ধায়। 
কে তখন তারে, 
ফিরাইতে পারে ? 
ঠেকিয়া, আপাঁন ফিরে, পথের বাধায় ॥৪৩ & 


«অপরাধী সে জন মাননু আম, 
পকল্তু দূত পাঠাইল সে যখন অনশ্রহ-কামন, 
তখন ক তা'রে, 
অকৃল পাথারে 
ফোঁল' রাখা উচিত, নন্দনপুর-স্বামি 2৮881 


শনবোদল কৌশল “বলছ ঠিক; 
গকন্তু বিবেচনা চাই,_প্রিয় যা'র বিলাসের দিক্‌, 
1বনা-প্রলোভনে 
নন্দন-ভবনে 
1তাঁষ্ঠয়া-থাঁকিতে নারে ক্ষণের আঁধক ॥5& ॥ 


১৪ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“সংযম যাহার নাহিক সাধা, 
শ্রেয়-পথে ফিরতে আপানি হয় আপনার বাধা । 
ছাড়া পেলে অশব, 
ছুটিবে অবশ্য 
ভক্ষ্য দেখাইয়া এবে, তা'রে চাই বাঁধা ॥ ৪৬ & 


“যোৌবরাজ্য প্রলোভন উপাদেয় ; 
তা'ই তা'রে অনুমাত কর ভূপ; তনয়ে অদেয় 
ক আছে পিতার ? 
পেলে রাজ্য-ভার 
অবশ্য বাঁছতে হ'বে শ্রেয় আর প্রেয় 9৮৪৭ & 


মৈত্র বলে “যাঁদও 'বিলাস-পুর 
সে স্থান-হইতে; 
দানব-সাহতে 
সতত সম্প্রাম বাধে দারুণ 'নষ্ঞুর ॥৪৮ 


“দৃূত-মুখে প্রমোদ কাহছে এই, 
'অন্বোষয়া জানিলাম শল্ু মোর সকল 'দকেই ; 
যাঁদ মোর প্রাণ 
বাঁচাইতে চা'ন, 
সহায় পাঠা'ন পিতা এই মূহৃতেই ॥"৪৯॥ 


“সহায়-প্রেরণে হোস্ক্‌ অনুমাত 
নাহলে যা' দোখতেছি-শুনিতোছি ভাল নহে গাঁত। 
শাসাইছে তারে, 
দর্পি-সহকারে, 
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-পাঁতি ॥৮ &০ & 


অনুরাগ বাঁলল 'শবলম্ব করা 
ভাল না দেখায় আর; শুভ কাজে সাজে ভাল ত্বরা। 
অক্ষৌহণঈ-দশ 
নাশক দানব-দর্প। শাল্ত হোপক্‌ ধরা ॥ ৫১ ॥ 


নল্দনপৃর-প্রয়াণ 


বীর-সঙ্গে সমরে পাঁশব আমি) 
সভাস্থ সকলে বলে “মোরা-সবে হ'ব অনুগামী; 
কর' এইবার 
প্রমোদে উদ্ধার; 
যুবা সে আপাঁন নয় আপনার স্বামনী)৮&২॥ 


দাক্ষ্য বলে “যৌবরাজ্যে আভষেক 
কর' তা'রে ভূপাঁতি, সময় যেন না পায় 'তলেক 
করিতে বিশ্রাম; 
কর্ম-গাছে করে যেন ঘর্মজল-সেক ॥৮ &৩ ॥ 


স্বাস্থ্য বলে “কাজের সময় কাজ, 
বিশ্রামের সময় বিশ্রাম চাই; একরূপ সাজ 
সাজে না নিয়ত; 
আপনার মত 
আপাঁনই চাঁলবেন, হ'লে যুবরাজ ॥৮ ৫৪ & 


সমাপলে মল্নণা বাঁলল ভূপ 
“শুনিলাম তোমাদের আভিপ্রায় যাহার যের্প। 
সকাল সদনুক্তি, 
এতক্ষণ 'ছিনু তাই শ্রবণ-লোলুপ॥ ৫ ॥ 


“কর্তব্য আমার এই মনে লয়, 
সখ্য ঘাও তা'র কাছে, মুহূর্তেক বিলম্ব না হয়। 
1গয়া তুমি তথা, 
বল” এই কথা, 
'সহায় আসছে তব, দূর কর ভয়॥ ৫৬1 


«“ 'দৈত্য-গণে সম্গ্রামে করিয়া জয়, 
বীরে দয়া রাজ্য-ভার, ফিরি-চল' নন্দন-আলয়। 
নন্দন-নগরে 
আনন্দ হরে, 
নাহ রোগ, নাহি শোক, নাহ দুঃখ-ভয় ॥+ ৫৭ ॥ 


ষ্ড 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“ 'নন্দনের গিরি-চুড়া অভ্র-লিহা, 
নন্দনের কানন লক্ষমশর বাস, বল" তারে ইহা । 
লাগে যাঁদ গায়, 
রসাতল-মগ্ন হ'বে বিলাসের স্পৃহা ৪৮ &৮ ॥ 


“যৌবরাজ্যে কার তা'রে আভষেক, 
শান্তি-ধামে যাব আম, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক। 
হেন বুঝাইয়া 
আন” গফরাইয়া, 
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক &৯ ॥ 


“এই প্র সপপ্রবে তাহার হাতে; 
বাঁলবার যা” আমার, বাললাম সমস্ত ইহাতে । 
যাও হে তুঁরিতে; 
বলাস-পুরীতে 
ণদবা হয় রজনীতে, ঠনশা হয় প্রাতে 0৮৬০ 


সখ্য বলে “পাইলে আদেশ-বাণন, 
মৃহূর্ত-কালের তরে 'বলম্বিতে কভু নাহ জাঁন। 
দব্য এ সময় ১ 
আজ্ঞা যাঁদ হয়, 
কাঁবরে বিলাস-পুর দেখাইয়া আন ৮৮ ৬১ 


নৃপ কহে “উত্তম; সরস লোক 
দেখুন সরস দৃশ্য, কমে-ক্রমে খাল” যাবে চোক। 
শন্রজগতে নাই 
হেন কোন ঠাঁই, 
মনোরাজ্যে নাহ যা'র ভাবের আলোক ॥ ৬২ 


“কাব তুমি, তোমারে বারণ নাই-_ 
বেড়াও যেখানে হয় আভর্াচ, তোমার এ ঠাঁই! 
ওহে চন্ররথ, 
শীঘ্র আনো রথ, 
কাঁববরে কিছ আম দেখাই শুনাই ॥ ৬৩ 


নন্দনপুর-প্রয়াণ ৯৩ 


“তা'র পরে যা'বেন সখ্যের সনে ।% 
চন্ররথ আনল পুস্পক-রথ সাজায়্যে যতনে । 
নৃপের পশ্চাতে 
আরোহিয়া তা'তে, 


চলল সভাস্থ-সবে প্রফুল্ল-বদনে ॥ ৬৪॥ 


হেতায় সারৎ-সম্ধু, হোতা গার, 
হেতা তৃশ-ময় ভূমি, চোঁদিকে বনান্ত আছে ঘার'। 
মধ্যে এক হর্ম্য 
দেব-রথ তথায় পাঁশল ধীর ধীর ॥ ৬৫ ॥ 


শোভা-নামে নৃপ-কন্যা এই ঠাঁই 
ণবহরেন সজনীী-জনের সনে; ভাসেন সদাই 
রূপের তরঙ্গে; 
এবে সাঁখ-সঙ্গে 
গিয়াছেন বন-ভূমে, অদর্শন তাই ॥৬৬॥ 


চিন্রলেখা নামে এক সহচরশী 
রথ-শব্দে চমাঁকয়া, নামি'-এ'ল কার্য পরহারি*; 
গমনে মল্থরা, 
তব্দ কার” ত্বরা, 
দবার-পাশে দাঁড়াইল কর-যোড় কাঁর' ॥ ৬৭ ॥ 


“পবিত্র হইল ঘর” এত বালি” 
প্রণামল বালা নরপাঁতি-পদে ভাক্করসে গাল? । 
যর্থাবাঁধ আর 
কাঁরয়া সৎকার 
দাঁড়াইল পারে পুন হ'য়ে কৃতাঞাল॥ ৬৮ 


ন্‌প কহে “কুঁব 
দোখবেন ছাঁব” 
এত শান চিত্রলেখা মনোমাঝে হর্য অনুভাব 
বাঁলিল “আমার 
সৌভাগ্য অপার__ 
রচনা 'নিরাখিবেন কাঁবকুলরাব ॥ ৬৯7 


৯৮ 


স্বপ্ন-প্রস্াণ্‌ 


“নরপাঁতি দেবের প্রসাদ-নীরে 
তুল কার মন্পৃত রঁচিয়াছি আম ধীরে ধীরে 
এই সব ছাব !» 
হোর' কহে কাব 
“বান্দ হ'তে যায় সাধ এ তব মাঁল্দরে” ॥ ৭০ ॥। 


ত্র বলে “সম্মুখে যে চিত্র-খাঁন, 
বিরাঁজছে অমল কমল-বনে দেবী বাণা-পাঁণি। 
যুবতন নবীনা 
বাজাইছে বীণা, 
মনোময় স্বর্গহ'তে ভাব-সুধা আন? 1৭১ ॥ 


“গড়ায় সরস, দিগন্ত পরাশি”; 
চক্‌ চক্‌ কারছে অরুণ-আভা তদুপার খাঁস'; 
হংস-হংসী তায়, 
পদ্ম-বনে াঁড়ছে মৃণাল আভলাষ ॥ ৭২ 


“হের এই, সভার সমক্ষে সত 
মুদয়া সজল আঁখ, প্রাণত্যাগে নিবোশছে মাত। 
কালা আভমান 
রোষে কম্পমান, 
আর ক কোমল প্রাণ তিজ্ঠে একরাতি! ৭৩ ॥ 


“হের, এই কতগ্ুলা শুদ্ভ দূত 
বাঁলতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদভূত ! 
চাণ্ডকা-তরুণন 
হাসিতেছে শুনি”; 
গাঁজছে কেশর যেন প্রলয়-জীমৃত ॥ ৭৪ 1 


“হের এই, খেলিতেছে তপোবনে 
কুশ-লব; জানকী দোখছে বাঁস' পৃজার আসনে; 
এ আঁীখ-কমল 
বরাঁষছে অল; 
এ আখ ম্াছছে বামা বল্কল-বসনে £ ৭৫ ॥ 


নন্দনপুর-প্রয়াণ ১৯ 


“হের এই, নিরাখিয়া হারা-ধন 
যশোদা ধাইয়া-আঁস' চুশ্বিতেছে কৃষের বদন। 
শিশু ক্োড়-তরে 
আঁকু-বাঁকু করে; 


বাৎসল্যে মাদত-প্রায় রাণীর নয়ন ॥ ৭৬ & 


“হের” এই, অর্জুন, নিভর্য়-ৃহিয়া, 
রথধবজে বাঁধছে 'িরাট-সুতে 'বিরন্ত হইয়া; 
বালক বেচারা 
ভয়ে ত্ঞান-হারা, 
বীরের বদন-পানে আছয়ে চাঁহয়া ॥ ৭৭ ॥ 


উর্শশ নাহিছে সরে, অজদুনের সঙসর্গ-ভূখে। 
বিরহ-বধূর 
মূরাঁত মধুর, 
হয়েছে মধূর-তর মনোরথ-সুখে ॥ ৭৮ ॥ 


?সংহেরে বাঁলছে শকুন্তলা-ীশশু মুখ-মোলবারে। 
শকুন্তলা তায় 
কাঁপতেছে দাঁড়াইয়া, ফৃকারিতে নারে ॥৮ ৭৯ 


এইরপ কত দেখাইল দৃশ্য, 
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি 'বিশব। 
সুন্দরী যুবতী যার নাঁহক সাদৃশ্য ॥ ৮০ ॥ 


হেন-কালে এমাঁন মধুর গীত 
পাঁশিল কবির কানে, কাঁববর অমান মোহত। 
“কে গায়” বাঁলয়া, 
«আহা আহা আহা” বাঁল' চেতন-রাঁহত ॥ ৮১ ॥ 


১৬৪, 


্বগ্ন-প্রয়াশ 


গাইতেছে ভাগনী চন্র-লেখার, 
গান্ধবরঁ যাহার নাম, পর নহে কবি এ-দোঁহার। 
চন্র কহে “কবি, 
অই-_গাম্ধরবী 
গাহছে; শ্ানবে যাঁদ, খুল" এই দ্বার ॥৮ ৮২৪ 


দ্বার খুলি” দেখে কাব বন-ভুমে, 
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন ষেন ঘুমে, 
চোঁদিকে 'বাঁপন, 
শ্যামল নবীন, 
মধ্যে তৃণ-ময় ভাঁম, খাঁচত কুসুমে ॥ ৮৩ ॥ 


ছুটছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা, 
শন্যে চাঁড়'-উঠিয়া ধারতে-যায় গগনের তারা । 
না পেয়ে নাগাল, 
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদ" হয় সারা ॥ ৮৪ ॥ 


চাঁরদকে হইয়াছে জলাশয় ; 
অল্প নহে পাঁরসর, সরোবর বাঁললেও হয়! 
প্রবল-াহল্লোলে 
পাঁড়' তার কোলে, 
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয় ॥ ৮ ॥ 


তল তল্‌ থল্‌ থল্‌ কাঁরতেছে প্রাতাতিম্ব-শশী। 
এই ফোয়ারার 
বাঁসয়া-আছয়ে সব নন্দন-রৃপস ॥ ৮৬ ॥ 


কাঁপিতেছে বনান্তের ভাল-পালা, 
পূরাঁণমা নশশথে ; যেমন স্থান তেমান 'নরালা! 
শোভা এই ঠাঁই 
আছেন সদাই 
কখনো স্জনঈ-সনে, কখনো একালা ॥ ৮৭ ॥ 


নন্দনপুর-প্রয়াণ ২১ 


লঙ্জা-সঙ্জা এ দুই সখীর সনে, 
বাঁসয়া-আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে 
অরুণ-বরণ 
যুগল-চরণ 
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে ॥ ৮৮ ॥ 


মুখ দোখ, মৃূক হ'ল দিকবধু_ 
আঁনমেষ হইল তারকা-আীখ! কুমুদের বন্ধু 
না নড়ে না চড়ে-_ 
পলক না পড়ে! 
মলয়-মার্তচ্ছলে ান*বাসল মধু ॥ ৮৯ ॥ 


ছয় রাগ ছন্িশ রাগণী সনে, 
গান্ধরবী গাইছে বাজাংয়ে বীণা মধুর-নস্বনে। 
নন্দন-রুপসী 
শুনে সবে বসি, 
গনত-রাগে বীত-রাগ বসন-ভূষণে ॥ ৯০ ॥ 


যতগুল হরণ আঁছল জাগি 
একে একে আ'সয়া যুঁটিল তাঁথ, কানন তেয়াগি'। 
নেত্র কিসলয় 
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসারয়া স্বর-সুধা-লাগি ॥ ৯১ ॥ 


সভাসদ্‌-সাঁহতে নন্দন-স্বামন 
দেখা-দল যখন রমণঈ-গণে, বন-স্থলে নামি”; 
মগ্ন ছিল সবে 
স্বর-সুধার্ণবে, 
কুহক ছ্ঁটয়া-গেল গীত গেল থাম ॥ ৯২ 


গীত-ভঞ্গে কুরষ্গ পলায় ছুটি” 
কোকিলের কুহু-কুহ অমাঁন উঠিল আর ফি” । 
লজ্জা-সজ্জা সখনী, 
ভূপেরে নিরাখ, 
সংকোতিয়া সজনীরে দাঁড়াইল উীঠি'& ৯৩ ॥ 


৬, 


স্বপ্ল-প্রয়াণ 


স্নেহ-ভরে বাঁলল তাহারে ভূপ কবিবর সামনে, 
«এ*রে তুমি চেন” 2 
শোভা বলে “হেন 
মনে লয়, খোলতেন কল্পনার সনে ॥৮ ৯৪ ॥ 


নৃপ বলে “লইয়া বেড়াও তুমি 
কাঁববরে সঙ্গে করি” বন যথা আছয়ে কুসামি”, 
গিরি যথা উচ্চ 
সার ত্বারত বহে তট চুমি' চুমি'॥৮ ৯৫ ॥ 


এত বাঁল' নৃপাঁত লাঁলত ছাদে, 
মৃদু-হাস্য-শধুময় কারল শোভার মুখ-চাঁদে। 
বাঁল”-উঠে কাব 
“ওই না অটবী 
মায়া-মা'র! তাই বাঁল- প্রাণ কেন কাঁদে! ৯৬ ॥ 


“দেখিলেই আমায় সে বনেশবরী 
ডাঁকিতেন কত স্নেহে, বসা'তেন কত যত্ব কার! 
কল্পনার সঙ্গে 
ফুল তুলি" রঙ্গে, 
তাঁরে আন'-দতাম আঁচল ভার ভাঁর'_॥ ১৭ ॥ 


“কত তান শুনা'তেন উপন্যাস! 
বাহর না হ'তে শজ্রীমুখের বাণট, কাঁরতাম গ্রাস 
মনোকর্ণে তাহা ! 
এই ঠাঁই ছল মোর সাধের আবাস! ৯১৮ 


“না হেরিয়া সে আমার জননশরে, 
নাঁড়ব না হেতা-হ'তে, অচল যাঁদও পড়ে শিরে ! 
1নরাখয়া মায় 
হইব বিদায় ;৮ 
শোভা বলে “মা আছেন গহন-মান্দিরে ॥ ৯৯ ॥ 


নন্দনপূর-প্রয়াণ ২৩ 


“আইস লইয়া-ষাই সাথে কাঁর', 
মায়ের সে 'নকেতনে; আয় তোরা দুই সহচর ।৮ 
এত বাঁল' বালা, 
পশে বন-শালা; 
1ক সৌরভ, কিবা ছায়া, কিবা বভাবরী ! ১০০ ॥ 


বনে যেই প্রবোৌশল তিন সখ, 
উস-খুসু কাঁর'-উঠে [বহঙ্গম, আলোক নিরাঁখ'। 
হ'ল বা প্রভাত”__ 
ডাকে ক্ষান্ত দল মুহ, চখা আর চখী!১০১॥ 


বনভূমে পদা্পয়া খতুকুলপাঁত 
লাতকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল । 
অঙ্গে ঘোর-পরাইল পললব-দুকূল ॥ ১০২ & 


ক জান কিসের লাগ হইয়া উদাস 

ঘরের বাহর হ'ল মলয়-বাতাস ॥ 

ফুলের ঘোমটা খাল কাড়য়ে সুবাস । ' 

“এ নহে সে” বাঁল' শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ১০৩ ॥ 


মনের আনন্দ আর না পার রাখতে, 
কীজতে লাগল পিক বাঁসয়া শাখীতে ॥ 


টপ কুর্জে ফিরে। 
যায় কানন-গভনরে ॥ ১০৪ ॥ 


শোভা কহে “ুখরাজ্য এই মোর! 
ধীর ধশীর বনে ফাঁর, শশশ যবে লোভায় চকোর। 
হোল” বট-মূলে 
বাঁস নদীকূলে, 
উদয়-শিখরে উঠি' নাশ করি ভোর ॥ ১০৫ & 


৪ 


স্বগ্ন-প্রয়াণ 


“সরোবরে অই যে কমল-বন, 
হোতা যাব একাকিনন, উষা যবে মোলবে নয়ন। 
আরো রান হ'লে, 
কুমূদের কোলে 
জ্যোছনা বিছানা পাঁত' কাঁরব শয়ন ॥৮ ১০৬ ॥ 


সজ্জা বলে পদাঁখনে-বাতাস পেয়ে 
ফুল ফনটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়্যে 
কবে কবর - 
আনে স"-খবর; 
আজ লো 'নকুঞ্জ-বন ফোঁলয়াছে ছেয়্যে 1৮ ১০৭ ॥ 


লজ্জা বলে “হৃদয়ে পাইয়া পর্থ, 
ফুলে ভুলাইতে, আল, কত দেখ কারছে শপথ । 
ফুলের মঞ্জরী 
সউরভ িশ্বাঁসয়া কহে মনোরথ 0৮১০৮) 


সঙ্জা বলে “ও তোর বচন শনি, 
কথা এক মনে প'ল; ভ্রমিতোছি দু-জন তরুণন 
সখী আর আম; 
অমাঁন লো থাঁম, 
দাঁড়াইনু! নিরাঁখনু দেব-তুল্য মান! ১০৯ ॥ 


“বাঁস'-আছে নয়ন মুদিত কার?! 
যাইতেও নার, ফারতেও নার, তরাসেই মার! 
মুনির নন্দন 
আইল তখন, 
বাঁলল আশ্রমে এস শঙ্কা পাঁরহরি"”॥ ১৯১০ 


“তা'র সনে হ'ল যেই চোখোচখন, 
সেই যে রাঁহল মুখ হেট কবি, আমাদের সখা, 
একবারাঁট লো 
মুখ না তুলল! 


মরমে পাঁশিল বাণ নয়নে নিরাখ' 1১৯৯ 


নন্দনপূর-প্রয়াণ ২৫ 


লজ্জা বলে “ক হ'ল তাহার পরে 2* 
সজ্জা বলে “ম্বীনপত্বী আমা-দোঁহে সে দনের তরে 
যতন কাঁরয়া 
রাখল ধারয়া ; 
প্রত্যষে [বদায় মাগি” আইলাম ঘরে ॥ ১১২ ॥ 


“সত্য সে লো তপস্বী মুানর নাম; 
শ্রদ্ধা, নাম ধরে ঠাকুরাণ সতন, দোহারে প্রণাম । 
তাপস-নন্দন 
তপস্যাঁর ধন! 
কল্যাণ তাহার নাম, পরে জানলাম ॥ ১৯৩ ॥ 


“পরাণের মালা "দয়া তাশর গলে 
সারা হ'ল সেই-সে অবাধ সখা দাঁহ' মনানলে। 
তেই দবাঁনাশ 
জমে দাশ দশি, 
শয়ন জায় আর নয়নের জলে ॥” ১১৪ &॥ 


লক্জা বাঁলল “হ'বে 
ক লো তবে! 

কতাঁদন পরাণ রবে, 
অমন কার । 

হইয়ে জল-হশীন 
যথা মন 

থাকবে ওলো কত দন 
মরমে মার”! ॥ 


একলা-টি, 
বরণ কাঁরবে ক মাট, 
মাটিতে শুয্ল্যে! 
বেদনা-সহচরী 
বুকে করি” 
পোহাবে কি লো বিভাবরশ 
কঠিন ভূয়ে 1” ১১৫ ॥ 


১4, 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


দু-সখাী, এই রুপে, চুপে চুপে, কাহল কত। 
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত 
কখনো চড়ে গিরি, ধীরি ধশীর; কখনো সবে 
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে ॥ ১১৬ & 


কখনো বনে পাশ”, দেখে শশী, গাছের ফাঁকে । 
কখনো হেরে দিক্‌, কোথা শিক না জান ডাকে ॥ 
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান' ঘাস। 

শোভা বাঁলল “এই কাননেই মায়ের বাস॥ ১১৭ ॥ 


“হোরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ 'মাঁলবে তাঁর! 
বলেন তোমা হানা 'কাঁব না ঘর আঁধার ॥. 

এ সেই মায়াটবী, নাহ কাব, জন মানব ।” 
পাঁশল, এত বাল, বনস্থলী; নীরব সব॥ ১১৮ 


যথায় মহাবট, রে জট, আত 'নাঁবড়, 
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযূত নীড় । 
বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রুকুটি॥ ১১৯ 


যে দিকে আঁখ যায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাঁই । 
শঝালাল ছাড়ে বোল, উতরোল, রাম নাই৷ 
হোতায় তালগাছে রাঁহয়াছে গগন ঢাকা । 

আলসে ঝমাইয়া ঝিমাইয়া চুলছে শাখা ॥ ১২০॥ 


হেতায় ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে। 
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে ॥ 

কি জান, কোথা হ'তে, বায়ু-পথে, আসছে গনদত; 
বীণার ঝ্কার, হয় আর আচমাঁবত॥ ১২১ & 


কোথাও নাই কিছ, আগ পিছ সঙ্গত চরে; 
শরীর লোমা্িত, কথান্চৎ বচন সরে! 

স:খে হইয়া দ্রব, ষাত্র-সব, আর না সম্ম্যে, 
তৃণ-বিছান' ভূক, পড়ে শুয়্যে, অবশ হযে ॥১২২॥ 


নল্দনপুর-্রয়াণ ' ২৭ 


যেমন শ্য়্যে পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত; 
হাসে যেমন উষা, অকলু্ষা, পঞ্জজ-বনে, 
নারী-মূরাতি এক, হাসলেক, 'নাদ্রত জনে ॥ ১২৩ ॥ 


যেন অরুণ-আলো, প্রবোৌশল, পঞ্কজ-পুটে 

যতেক যান্র-লোক, মেল” চোক, জাগিয়া উঠে। 
পুলকে নিমগন, যাল্র-গণ, যা'রে নিরাঁখি* 

সাঁত্বুকা নাম তা"র, মায়া-মা'র প্রধানা সখশ ॥ ১৯২৪ 


সুধা বচনে ভাঁষ', বলে হাঁস" মায়ার সখী; 

“কত দিনের পরে, কাঁববরে, হেতা 'নরাঁখ ! 

এ'স মায়ের ঠাঁই, লয্ম্যে-যাই, জুড়া'বে প্রাণ; 

তুমি এস্যেছ যবে, নব হ'বে, এ সব স্থান ॥ ১২৫ 


এ শুন” আগমান-ীপক-ধবাঁন নিকুঞ্জ-ঘরে 0৮ 
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কান আগে; 
অচল দেখা যায়, ভঈমকায়, নিকট-বাগে ॥১২৬ ॥ 


যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শন্য-পবন 

কারয়া আছে সান্ধ, ফুল-গান্ধ বিরাজে বন। 

সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হোরিল কাঁবি; 

[বরাজে বনেশবরী, আলো-করি, মায়া-অটবী ॥ ১২৭ ॥ 


হোঁরলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়, 

কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়। 

তাঁর সে দুটি পদ-কোকনদ-সুধার আশে 

লুটায় ভূমিতলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাষে ॥ ১২৮ ॥ 


এমাঁন ানমগন, হ'ল মন, সে রস-পানে, 

কেবা কোথায়, কিবা 'নাঁশ-ীদবা, কিছু না জানে। 
স্বরগ করে ভোগ, শোক রোগ সকল ভুলি । 
দেবতা যেন তা'রে ভবপারে, লইল তুঁলি'॥ ১৯২৯ ॥ 


৮ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


জানূতে কার ভর, অতঃপর, পৌষৃষ-পানে 

হয়ে শীতল-শান্ত) চায় পাল্থ মায়ের পানে। 

1বতার, করচ্ছায়া, বলে মায়া, “আশিস লও, 

সকল রোগ শোক দুর হোক, অমর হও 8৮১৩০ 


কাব বাঁলল «দোব, তোমা সোঁব' সব আমার ! 
কর্যোছ পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর? 
সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই, আগের মত, 

সেই আঁশস মাগ, তাশর লাগি শরণাগত ॥৮ ১৩১ ॥ 


মনে ভাবল দেবী “সেই কাব এখনো তুই। 
কারতে হ'বে কত ঘোর বত উদ্‌যাপন-__ 
বাছা তা জানো নাই, না জানা-ই ভাল এখন ॥» ১৩২ ॥ 


রাজসশ নাম যা'র মায়া মা'র পাগৃলী সই 

আপন মনে হাসে, কান্না আসে ক্ষণেক বই। 

বলে তাহার পরে কবিবরে “আইস ডীঁঠ, 

কেন তা নাহি ক'ব দেখি তব নয়ন দুটি!” ১৩৩ ॥ 


এত বাল” লইয়া অঞ্জন-শলা 
কাঁবর নয়নে মাখাইয়া-দিল কঙজ্জলের মলা । 
সে যে ভাবাঞ্জন 
1নাঁখল-রঞ্জন ! 
চমৎকার গুণ তা"র নাহ যায় বলা ॥১৩৪%৷ 


প্রেমের আগুণ, কাঁরয়া দ্বগুণ, 
দুূর-বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনতে নিপুণ। 
তৃষসনাশ-কারশ 
মরীচিকা বার 
পয়ায় প্রোমক জনে, এই তার গুণ ॥। ১৩৫৪ 


নজ্দনপদ্র-প্রয়াণ ৫ 


সঙ্গে সখন শর'মরণ রে মাধবী । ১৩৬) 


ণদব্য হর্ময-বাতায়ন, 
তথায় 'তন জন 
লইয়া কাছে; 
সমীরণ সুধা ঢালে, 
কল্পনা হেন কালে, 
হাতাঁট 'দয়া গলে, 
বাসক আছে। 


মাধবী, শরণ্মাই, 
জানে না সখী বই 
কোন জনায়। 
মাধবী শরতে মাল” 
হাসছে খাল খালি, 
সুরুচি 'নারাবাল 
কেশ 'বিনায়॥ ১৩৭ ॥ 


কুসুম-কাননে যথা, 

শোভয়ে পুজ্প-লতা, 

লািত্য চণ্টচলতা 
মালত কাঁর'। 

সজনন-সমাগম 

কি শোভে অনুপম, 
আ-মার-মার! 


৩০ 


স্বপ্ল-প্রয়াণ 


ঈষৎ বাঁহলে বায়, 
পুজ্প-লতা হোতায়্, 
হাসিয়া পড়ে গায় 
সবে সবার । 
হেতা বায় হাস্যালাপ, 
অশ্গ লতা-কলাপ, 
স্তনের পাঁরমাপ 
ফুলের ভার ॥ ১৩৮ ॥| 


বাতায়ন পেয়ে মস্ত, 
মলয় সুধা-সিম্ত, 
সৌরভ সংযুক্ত 
হলোল হানে। 
ধার কপাট-দাট, 
আঁখির দিল ছুটি 
বাহর-পানে ॥ 


হোরিল অমাঁন ধনব, 
সুধার যেন খাঁন, 
বিশদ নিশামণি, 
কুমুদ-প্রাণ। 
জ্যোৎস্না-আচিল-ধার 
খাস” পাঁড়ছে তাণ্র, 
ফাঁকায় অন্ধকার 
না পায় তাণ 8১৩৯৭ 


লতা-পাতা তাম্র-রুঁচ, 
মালিন্য এবে ঘুচি, 
কাঁরছে শুদ্ধ শি 
রজত-ভান। 
লাবণ্যে ভার" আছে, 
জশবন-দান! 


শ্ল্দলপ্নর-প্রস্সাণ ৩৯ 


হেতায় ব্ম্য অটবশ, 

জাগছে তাশর ছাঁব, 
কজ্পনা-প্রাণে । 

নয়নে উদ্যান শোভে, 

কোকিল শ্রীত-লোভে, 

হুদয় কেন ক্ষোভে 
হুদযস় জানে ॥ ১৪০৮ 


কোঁকল ভাকল কুহু, 
কল্পনা কার” উহ, 
ন*্বাস ফেলে মহ, 
পরাণ কাঁদে । 
এ হেন রঙ্গ নরাখ* 
তাহার দুই সখ, 
কাহল ছাঁদে 


কথা-বারতা কই; 
কেন লো প্রাণ-সই 
উতলা অত 2 
ভাঁবয়া হল যে সারা, 
ঠেকে কেমন ধারা, 
ঠক লো মাঁণ-হারা 
ফণশর মত ৮৮১৪১ 


হোঁরল কানাকাঁন, 

ভাবল “ক না জান 
পাতিছে কলা |” 

বাঁলল “তোরা কি হশল ! 

যে দোখ গলাগাঁল, 

শক এত বলাবাঁল, 
আমায় বল 


৪৮, 


স্বপন-প্রয়াণ 


শরৎ, মধুর-স্বরে, 
মাধব মোবে। 
বাল তোর কানে কানে, 
আক্মলো এইখানে, 
দ্যাখ সখীর পানে 
ঠাহর কর্যে॥ ১৪২ & 


«সন্ধ্যাথেকে অই ধারা, 
উঠিল সব তারা, 
কথা না ফুটে। 
নদশ যবে এক টানে, 
বহে সাগর-পানে, 
ঠোঁকলে কোন'খানে, 
উত্ধীল” উঠে!” 


সর্াচি এতেক শান”, 
মনে প্রমাদ গণি, 
চাঁলল রুণ-রুঁণি', 
সখনদর পাশে । 
বাঁলল ক্ষণেক-বই, 
“ভাবছ কেন সই 2 
ভাবলে ক্রমশই 
ভাবনা আসে ॥ ১৪৩ ॥ 


“শুখায়্যেছে মুখ-খানি, 

একাঁট নাহ বাণশ, 

এলিয়ে গেছে বেশী, 
বাঁধয়ে-দেই। 


বন্দলপনর-প্রযাণ ৩৩ 


যেতে ক হক্স একেলা, 

মো-সবে কাঁর' হেলা, 

গেস্ছ ভোরের বেলা, 
আইলে এই 1 


“বালব ক প্রাণে বাজে! 
ও ক তোমায় সাজে! 
খগয়াছ ধরা-মাঝে !_- 
কঁপে হয় ! 
মন ক যে'তে আছে! 
ও,”তে ক দেহ বাঁচে ! 
লোৌহ-পাষাণ ছাঁচে 
গড়া ত নয়!” ১৪৪ ॥৷ 


ভাবনায় 'নমগন 
হইয়া এতক্ষণ, 
শবরাহণশর মন 
ছিল কোথায়! 
আচাঁম্বতে ভাবে ধনন, 
এসেছে গুণমাঁণ, 
শশহাঁরয়া অমাঁন 
1ফারক্সা চায় । 


ভ্রম যবে গেল ঘা” 
বাঁলল আঁখি মাছ”, 
লর্‌ লো সরৃ! 
একান্ত বাঁধাব যাঁদ, 
ফ্যাল আমায় বাঁধ, 
মারিসূনে দগাধি' 
শসনাতি ধর!” ১৪ & 


৩৪ 


স্বপ্ন-্প্রয়াণ 


এতেক দোঁখছে কাব, ভাব-চক্ষে ; 
হেনকালে মায়ার তামসধ-সখনদ আইল সমক্ষে । 


অন্ধ তমো-রাঁশি, 
কোথা হৈতে আস, 
স্বপ্ন-দেখা ঘুচাইল শেল হাঁন' বক্ষে ॥ ১৪৬ ॥ 
দারুণ বিরহে, কাঁববর দহে! 
মরম ভোঁদয়া বাহরয় *বাস, যাতনা না সহে। 
মনের হুতাশে, 


বালল “কোথা সে!” 
বাঁলতে বাঁলতে, আর চক্ষে ধারা বহো॥ ১৪৭ ॥ 


“কোথা গেল আমার প্রাণের ছাঁব! 
এ যে দোখ সরোবর!» কহে কাঁব জ্ঞান ছু লাভ: । 
সখ্য-রসে দোঁখ” 
বলে কাঁব “এ ক!” 
সখ্য বলে “আশ্চর্য কিছুই নয় কাব! ১৯৪৮ 


“মায়া-রথে এস্যেছ মানস-ধারে, 
1বলাস-পুরনীতে চল" মায়া-মা'র আজ্ঞা অন্সারে 1” 
কাব বলে “হায়! 
ছিলাম কোথায়, 
এলাম কোথায় আর মূহূর্তমাঝারে 1৮” ১৪৯ ॥ 


সখ্য বলে “এ সব মায়ার খেলা! 
দেবীর আদেশে কাব অই দেখ আঁসয়াছে ভেলা । 
অই দেখ দোলে, 
সরসর কোলে! 
সঙ্গে মোর যাবে যাঁদ এস এই বেলা ॥ ১৫০ & 


“দেখিবে প্রমোদ-সনে কার” সধ্য, 
কাল-রুপ তুরঙ্গে চাবক-দতে কেমন সে দক্ষ । 
যা'বে দিন গুলা, 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়া গেল, হইবে না লক্ষ ॥”৮ ১৬১ ॥ 


তৃতীয় সর্গ 
িলাসপ_র-প্রয়াণ 

সূচনা 
নৌকায় করিয়া বিলাসপূর যাত্রা। সখ্য-রস প্রমোদ-রাজার সভার মাঝখানে কবিকে 
আঁতারন্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লঙ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপূরে 
কবির সঙ্গে খেলা ধূলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ 
ছিল), এখন সে 'বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে কবি লালসানাম্নী আঁদরসের 
প্রাণবল্পভার কুহকে পাঁড়য়া এবং হাস্যরসের নম্টামির দায়ে পাঁড়য়া কল্পনাকে হারাইল এবং 


সেই খেদে পাগলের মতো হইয়া ভ্রামতে ভ্রমিতে বিলাসপূর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পাঁড়ল। 
সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল-_এ ঘটনাটও কবির দুঃখানলে আহুতি 'দিল। 


বিষ মালন মুখে ধারে ধীরে তরণী আরোহে। 
দাঁড় ধার দাঁড়ী 
নৌকা 'দিল ছাড়, 

বস্ত্র বিছাইয়া ছাদে বসে যাত্নী দোঁহে॥ ১1 


কর্ণধার তরণী লইয়া চলে; ূ 
স্তব্ধ কিবা সরোবর--যাঁমনীর যেন মল্প-বলে! 
সূধাকর চন্দ্র 
একাক* অতন্দ্র, 
মোহছে জগত-আঁখ কিরণ-পটলে॥ ২॥ 


ছপ্‌ ছপ্‌ শবদে চলিল তরখ, 
কতবার প্রফল্প কুমুদ-বন টলমল কারি।। 
শ্যাম তট-রেখা 
দূরে যায় দেখা, 
ক্রমে হয় তরুময় কাছে সার' সর'॥ ৩ ॥ 


কবি ভাবে “মন যে পিছুতে টানে! 
কল্পনারে ফোৌল-রাখি' কোন্‌ প্রাণে এলাম এখানে! 
আসিয়া এ ঠাঁই, | 
ভাল কাঁর নাই! 
না দেখিলে সে আমায়, কি হ'বে কে জানে! ৪॥ 


স্বস্ন-প্রযাণ 


“কোন্‌ লাজে এখন 'ফারতে চা'ব! 
পূর্বে ভাঁবলে না মন এখন বৃথায় আর ভাব?। 
সন্ধ্যা-গার-শরে 
কবে যা'ব ফির্যে! 
সধ্যের বন্ধন-পাশ কেমনে এড়াব 0৮ ৪ 


কর্ণধার তরণণ 'ভিড়ায় পারে। 
দাঁড় তুলি-রাঁখ দাঁড়ী ধৰাঁজ পোঁতে নৌকা বাঁধিবারে। 
সখা দোৌহে তবে 
নাবিল নরবে। 
পঙ্কে পাছে পড়ে পদ শঙ্ে বারে বারে ॥৬ ॥ 


উত্তাঁরয়া দিব্য অপরূপ তটে 
কাঁববর বাঁলল চৌদিক্‌ হোরি' “মনোহর বটে !” 
ক্ষণেকে হরিষ, 
ক্ষণে 'চন্তা-বিষ, 
মৃহুর্মহ কল্পনা জাগে চিত্ত-পটে 0৭ ॥। 


সখ্য কহে শক দেখ' রঙশন মাঁট !” 
কাব কহে “মাটি এ তো রঙান-_-সুবর্ণ সে যে খাঁট।” 
সখা বলে “হার 
মাঁননু এবার! 
তোমা সঙ্গে কথায় কেমনে বল" আঁট ॥ ৮ ॥ 


“ঁকন্তু সখে মাটি'কে ছাঁড়য়া দলে 
শোভাশুন্য ভোঁ ভাঁ ছাড়া আর কিছ থাকে না 'নিখিলে। 
জ্তানী জনে বলে_ 
মাঁটতেই ফলে 
চতুরবরগ ফল, ফ'লাতে জানলে ॥৮ ৯ 


হেনরুপ কাহতে কাঁহতে বাণী 
উত্তারল সখা দোৌহে যথায় িলাস-রাজধানী। 
যতেক 'বলাসনঈ 
রঙ্গে উড়াইয়া কিবা রঙ্গীন উড়ানি ॥ ১০ ॥ 


1বলাসপৃর-প্রয়াণ ৩৭ 


রস-ভরে বরিছে রম্য তান; 
বয়স্যে দেখিয়া কভু পস্প করে উপহার-দান। 
নবোৎসবে মাতি+ 
ফুলাইয়া ছাতি, 
চাঁলয়াছে যুব-দল খাঁলয়া পরাণ ॥ ১১ 


চাঁলতেছে বেচা-কেনা, মাঝে মাঝে চলিতেছে ঠাট। 
_. কানন-গোৌরব 
মন্দ-মৃদু গন্ধ-বহে কাঁরছে ভরাট্‌ ॥ ১২] 


মাঝে-মাঝে অট্রালকা উচ্চাকার ; 
বাতায়ন-দ্বার "দয়া দেখা-দেয় রূপ চমৎকার । 
হোর” কেহ হাসে, 
কেহ বা 'নশবাসে, 
কাঁবর তাঁপত চিতে জনমে 'ধক্কার॥ ১৩ & 


ব্গ্রপদে সখ্য-রস অগ্রসরে; 
পশ্চাতে কাবর মন আছে পাড়” সন্ধ্যান্রীশখরে। 
যেথা রাজ-সভা 
উগ্নারিছে প্রভা-_ 
উত্তারল দোঁহে সেথা ক্ষণকাল পরে ॥ ১৪॥৷ 


যে '?দকে ফিরায় আখ উল্লাসের তরঙ্গ নেহারে। 
ডাঁহনে ও বামে 
রম্য থামে-থামে 

লুটাইছে ফুলমালা ফুল-পত্র-ভারে? ১৫ ॥ 


1সংহাসনে বাঁসয়া প্রমোদরাজ 
আমোদে আছেন মাতি, নাহ তাঁর কোনো আর কাজ। 
জিনি ফুলধনু 
সধকুমার তন; 
সরবাঞ্গে বিলীসছে কুসৃমের সাজ ॥ ১৬1 


৩৬ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


দুই ধারে হেলায় বৃহৎ পাখা দুই মহাবীর । 
অপ্সরা ?কল্নরণী, 
সদ্ধা-বদ্যাধরী, 
কাঁপাইছে নৃত্য-গনতে রজনী-গভশর ১৭ ॥ 


কেহ দেয় সাধ্যবাদ, কারো মুখে নাহ সরে বাক্‌। 
কেহ বা গরবে | 
থাঁকয়া নীরবে 
মনে-মনে গরল কাঁরছে পাঁরপাক ॥ ১৮ ॥ 


মগ্ন-চতে দোখছে প্রমোদ-রায়, 
কভু বলে “অপূর্ব 1” কখনো “দব্য /” কভু “হায় হায় !” 
হাঁস- হাঁসি মুখ, 
ভুর্জতেছে সুখ, 
হেনকালে সখ্য-রসে দেখবারে পায় ॥ ১৯ ॥ 


সখা-প্রেমে অমান সকল ভূল”, 
“আরে আরে এস এস” বলিয়া কারল কোলাকুলি । 
সখ্য-রস কহে 
«এত অনন্গ্রহে 
পড়ব পর্বত-চাপা ক্ষুদ্র আম ধৃলি॥ ২০ 


“রত্ব যত সকাল রাজার ভোগ্য; 
কাঁব-রত্র এই যে দোঁখছ, ইনি মুকুটের-ই যোগ্য । 
কবির লেখনন 
সুবর্ণের খাঁন, 
কবির বচন-সুধা তাপের আরোগ্য ॥ ২১ ॥ 


“হে রাজন! কাঁবতা-কমলনীর 
সাঁবতা 'নরখ' এই! বর-পুত্র সারদা-দেবীর !» 
কাব কহে “আম 
কার পাগলামি, 
তা" যাঁদ কাঁবতা হয় ভাগ্য সে কাঁবর!” ২২ 


বিলাসপুর-প্রস্াণ। ৪১ 


হে রাজন্! কবিতা-কমলিনীর 

সবিত। নিরখ” এই ! বর-পুত্রে সারদা-দেবীর 1” 
কবি কছে “আবি করি পাগলামি, 

তা” যদি কবিতা হয় ভাগ্য মে কবির!” ॥ ১৯॥ 
হাস্য বলে “ও মব সংক্ষেপে সার”! 

কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভপিতার, কারে! 
নাহি ধারি ধার; পেট্টি জানি সার 

মণ্ডা যা'তে লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারে। ॥ ২৭ ॥ 
দুর-হৈতে প্রপমি সারদা-মায়, 

কাছে না এগ'ই পাছে বীপার বাতাস লাগে গায় 1” 
নৃপ কহে)”পেট যেমন নিরেট-_ 

মাথাও তখৈবচ ! সাবাস তোমায় ।* ॥ ২১॥ 
বলে ভূপ কবিরে বসা?য়ে কাছে 

"মন.মোর ধলিতেছে তোমা-সনে পরিচয় আছে! 
কোথায় আলয় 1” সখ্য-রস কয় 

প“বলিতে কু্ঠিত উনি না বিশ্বাস” পাছে ॥ ২২॥ 
“ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথ| বীর 7 
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ! 
নব শোভা ধরে যথ। মোম আর রবি, 
০সই দেব-নিকেতন আলো-করে কবি” & ২৩ ॥ 
বলে স্ভৃূপ উঠিয়া! পোল্লান মনে 

গ্স্প্র দেখিতেছি একি ! করিয়াছি দেব-নিকেতদুন 


স্প্র-প্রয়াণ দ্বিতীয় সংক্করণেব গ্রন্থে কবি-কুত সংশোধন 


বিলাসপর-প্রর়াণ ৩৯ 


হাস্য বলে “ও সব সংক্ষেপে সার'! 
নাহ ধার ধার; 


পেট্টি জান সার 
মণ্ডা যা'তে লয় পায় গন্ডা-দশ-বারো ॥ ২৩ ॥ 


“দূর-হৈতে প্রণাম সারদা-মায়ে 
কাছে না এগ'ই পাছে বীণার বাতাস লাগে গায়ে 1 
সখ্য বলে “কাছে 
এগোতে কি আছে? 
ও-উদর লয়্যে যাঁদ নম' মা'র পায়ে-॥ ২৪॥৷ 


“ধার, তোলে তোমায় নাহ মানব! 
গোবর্ধনধারী কৃষ্ণঅবতার ভবে দুরলভ !” 
হাস্য বলে “কৃফ 
তিন তো কাঁনম্ঠ! 

হলধর দাদা তাঁর মানে পরাভব ॥৮ ২৫ ॥ 


বলে ভূপ কাঁবরে বসা'য়ে কাছে, 
“মন মোর বালতেছে তোমা-সনে পাঁরচয় আছে। 
কোথায় আলয় 2৮ 
সখ্য-রস কয় 
“বাঁলতে কুশ্ঠিত ডান না বিশবাস' পাছে ॥ ২৬ ॥ 


“ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর; 
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তাঁমর! 

নব শোভা ধরে যথা সোম আর রাব, 

সেই দেব-নকেতন আলো করে কাঁব ॥” ২৭ & 


বলে ভূপ উঠিয়া সোল্লাস-মনে 

«স্বপ্ন দোখতোঁছ এক! করিয়াছ দেব-ীনকেতনে 
কত বাল্য-নাট! 

কাঁববরে দোখি আজ একি শুভক্ষণে 1” ২৮ & 
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স্বস্ন-প্রয়াণ 


এত বাঁল বাঁধ আঁলঙ্গন-পাশে 
বলে ভূপ “উদ্যানে বেড়াই চল' মলয়্-বাতাসে। 
মনে পড়ে কাব 
নন্দন-অটবন ? 
বেড়া'তাম কি তখন মনের উল্লাসে! ২৯৪ 


কাঁৰ কহে “কোথায় সে দিন হায়! 
সন্ধ্যা না হইতে যবে প্ার্ণমা'র প্রেমপিপাসায় 
পূর্ব দকে শশী 
উঠি, আছে বাঁস, 
ফুল কুড়া'”তোছ মোরা বকুল-তলায় ॥ ৩০ ॥ 


“আসবে কি সে দিন জনমে আর ? 
প্রাতে দেখ নাঁলনীরে_ নব শোভা কিবা চমৎকার! 
অপরাহে তাণ্র 
ম্লান মদথখাকার ; 
সায়াহে দোঁখবে নাই সে নাঁলনী আর!” ৩১) 


নৃপ কহে “ও সুর আজকে নয়! 
পারয়াছে নব বসন্তের সাজ 'নিকুপ্জীনলয়__ 
দেখিয়াছ তাহা £ 
দেখ অই! আহা 
সুধীরে বাহছে আজ সুরভি মলয় 1৮ ৩২" 


হেনকালে আইল মাঁদরা ধনণ, 
“এস এস!” বলে ভূপ “সুধা এস মৃতসঞ্জীবনী ! 
আঁলর উচ্ছিষ্ট 
কতই বা মিস্ট-_ 
িম্ঘ-অধরের কাছে নিম্ব-হেন গাঁণ! ৩৩ ॥ 


গগুঞ্জারয়া ফার সারা-বনভূঁমি 
পায় না যা কোনো আল, পাই তাহা মুখপদ্ম চুাঁম। 
মদন-ললনা 
লালসা এল না! 
কোন্‌ প্রাণে তারে আজ ফেল্যে এলে তুমি 2৩৪৮ 


বলাসপৃর-প্রয়াণ ৪৯ 


“তোমার ছোটো বাহন লালসা যে! 
বাঁলল মাঁদরা 
হইয়া অধীরা 
পঁগায়াছিল কালি সে পুজিতে খতুরাজে | ৩৫ ॥ 


“দোঁখনু না তারে আজ কোনোখানে! 
কাহার সংসর্গে আছে কোন্‌ স্বর্গে সে-ই তাহা জানে!» 
নৃপুরের রবে 
চোঁতি ডীঠ তবে 
“আসছে !” বাঁলয়া চায় দুয়ারের পানে ॥ ৩৬ ॥ 


কাছ "দয়া যেমন গেল লালসা, 
ন*বাঁসল আঁদরস- নাড়ী যেন ছাড়ল সহসা । 
হাস্য বলে হোর, 
“সহে নাষে দোৌর! 
আরম্ভেই দোখ এযে আন্তমের দশা!” ৩৭ ॥ 


আ'দ বলে “বোক্যো না! চাঁহয়া দেখ! 
গার বলে কাহাকে_ কাহাকে পৃথবী- অই ঠাঁই শেখ' ! 
কারে নলোৎপল, 
কারে বিম্বফল ! 
হাঁসর বদলে শেষে কান্না লয়ে থেক্যো ৩৮ ॥ 


“আহা আহা! চণ্ছল কমল-নেন্র 
মার কিবা কাঁরছে ভান! 
ভূরদ-ধনদতে করে কুরধ-ক্ষেন্র! 
তন্তে নাহ রহে প্রাণ! 


“বাসায় যাবে চাঁল আশায় বাধ 
না রাখিয়া চরণ-চিহ। 

তখন বলবে হা দারুণ বাধ! 
শুভ নাই মরণ ভিন্ব? 1” ৩৯৭ 


৪৭ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


নৃপ কহে “লাবণ্য-সুধার খাঁন! 
মুখখানি দোঁখলে চাঁদের মুখ শখায় অমান! 
মৃগী পড়ে ফাঁদে! 
চোরা ছোরা হানে প্রাণে দুরন্ত চাহানি!” ৪০ ॥ 


লালসারে বলে তবে “কাব হীন-- 
ইন্হারে শুনাও গত!” এত শান নবীনা কাঁমনী 
যৌবন-ধরমে 
শরমে ভরমে 
চাহে মুহ কাঁব-পানে মন-উল্মাঁদনন ॥ ৪১ ॥ 


যুবতশরে নৃপাতি সাহস-দানে 
যত বলে “গাও গাও !» ততই সে পরাজয় মানে। 
গদতাঁট যেমাঁন 
ধারল রমণী, 
নীরব অমাঁন সব_যে আছে যেখানে! ৪২ & 


“আহা আহা!” “অমৃত-অমৃত !” বাল" 
মকরন্দে আল যথা সুধাস্বরে কাব গেল গাল। 
গীত-মান্র পিয়া 
রহে যেন জয়া! 
শুনতে শুনতে আঁখ উঠিল বাদাল'॥ ৪৩ ॥ 


নৃপাঁতরে সম্বোঁধয়া কহে কাব 

“কে বুঝে তোমার লীলা! এযে সেই পুরাণো পূরবী- 
প্রাসাদ-শিখরে 

গাঁহতাম দু-সখায় অস্তে গেলে রাঁব 189 & 


কাঁব-প্রাতি প্রসন্ন হইয়া ভূপ 
সশ'পল বয়স্য-ভাবে পুষ্প এক আত অপরূপ । 
কাব নত হয়ে, 
সখ্য-রসে বাঁলল, ণথাঁকতে-নার' চুপ ॥ ৪৫17 


বিলাসপুর-প্রয়্াণ ৪৩ 


“ওহে সখ্য! প্রেম-সন্ধু সুদস্তর ! 
পার হ'ব কেমনে বাঁলতে-পার' £ ব্যাঘাত 1বস্তর !” 
“পুজ্প ও ত নয়, 
প্রস্তর বিশধতে-পারে এমান অস্তর 1!” ৪৬ ॥ 


কাববর কথার বুঝিয়া মর্ম, 
বাঁলল “যে অস্ত্রাঘাত সহতোছি জানিছেন ধর্ম! 
ভঙ্গ-দিতে রণে 
পার বা কেমনে ? 
অতএব দেখ' মোর সাহসের কর্ম!” ৪৭ ॥ 


এতেক বাঁলয়া বাণ, কাঁববর, 
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর। 
লালসা 'নরস্ল্, 
সামলায় বস্ত্র, 
হাসিয়া কুড়ায় পুষ্প, অঙ্গ থর থর ॥ ৪৮ & 


লালসার উত্থালতে মনস্কাম, 
শরমে মরমে মার" গশীতে দিল ক্ষণেক বিরাম। 
কি যেন আটকে 
ফিরিয়া 'নরখে ! 
নানা ভানে রাখে স্থানে মেখলার দাম ॥ ৪৯ ॥ 


গীত-গান যেমন হইল ভঙ্গ, 
মালা-চ্ছলে লালসার গলে কাব সশীপল অনঙ্গ। 
গলে পেয়ে মালা 
াবলাসের বালা, 
তুল্য-রুপ মূল্য দতে হানিল অপাঞ্গ 0 ৫০ & 


কহে কাব “দয়া-ফেলিয়াছ হয়া জনমের মত! 
আছে দি আমার যে আমায় তাঁম মারতে উদ্যত 
চোখাইয়া চাহনি-__বিষম ভুর্‌-ধনুকের বাণ! 
কাহার বাঁধতে প্রাণ ঘোরতর পাতছ কামান! ৯ ॥ 


৪8৪ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“মরায় মারিছ কেন! একাল্তই অধীন মানব-_ 

তবে কেন মোর প্রত এ-হেন দারুণ উপদ্রব! 

অমন ত হন্তারক দুটি আর দেখে নাই কেহ! 

ক চাও বল" না! চাও জীবন না হূদয় না দেহ! ৫২ 


“লও লও এখাঁন সকল লও! কি যে ও চাহাঁন 

1 বালব! ফিরাও উহারে শীঘ্র! ছু নাহ গাঁণ 
অসাধ্য উহার! পারে অবনীরে রসাতলে দিতে!» 
বিরাময়া মুহ2 কবি আরম্ভিল আবার বাঁলতে ! ৫৩ ॥ 


“বসন্ত-বায়ুতে যথা কুসৃমিত 'নকুঞ্জ-বাঁপন 

মরমে মাঁরয়া হয় সমীরের একান্ত অধনন; 

ফুলের মঞ্জরী হ'তে সউরভ-ন*বাস বেরোয়, 

যে-দকে নোয়ায় মৃদু-সমরণ, সেই-দকে নোয় ;॥ ৫৪ 0 


“সেই দশা কর্যেছ আমার- চাই রাখ' চাই মার! 
অসাধ্য ক আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার 
নয়ন-ভাঙ্গতে ! বল” বল' তাই কি কাঁরবে দশন 
শুধিতে অমূল্য অই চাহানির মর্মভেদী খাণ !” ৫] 


এত বাঁল' হৃদয় ঢাঁলয়া-দিয়া 
লালসার পানে চায়, সুগভশর কটাক্ষ ফাঁদয়া। 
তাহে সুবদনী 
পরমাদ গাঁণ, 
এগোইতে নাহ পারে বিভ্রমে বাঁধয়া ॥ &৬ ॥ 


একবার বলয়-অঙ্গদ সারে, 
একবার বামাঁঙ্গানী মেখলায় 'ফাঁরয়া নেহারে। 
গোলাব-কণ্টকে 
বস্ত্র বা আটকে, 
ফাঁরয়া-ফারয়া তাই হেরে বারে বারে॥ &৭ ॥ 


িবলাস্পৃূর-প্রয়াণ ৪৫ 


হাস্য বলে “এবার আমার পালা! 
কথা-ই শুনে না কেউ, হ'ল মোর ভস্মে ঘৃত ঢালা! 
দাণ্ধ-মারে, রূপ, 
তা'র বেলা চুপ! 
গুণ চেশ্চাইয়া খুন, তার বেলা কালা! &৮ ॥ 


“রসরাজ! ি বাঁকছ বিড়বিড়? 
মজাইল পাীন-স্তন ক্ষীণ-মাজা নিতম্ব 'নাবড়! 
ব্রাহ্মণের ছেলে 
খেলে কি না খেলে, 
সে তত্ব চুলোয় গেল, অই 'দকে ড়!” &৯ 1 


আঁদরস বাঁলল “ক ঘোর পাক 
খোঁলতেছে ভূজঙ্গনন আমা-সনে ! হয়্যেছি অবাক 
দেখ লালসার 
নব ব্যবহার! 
ফারয়াও চাহিল না, কথা দরে থাক্‌ !৬০॥ 


“কাঁবর ঘুচা'ব আজ কাঁবপনা ! 
নাবতেছে অই দেখ মনোরথ- আসছে কল্পনা ! 
সভাব সমক্ষে 
লালসার বক্ষে 
ছাঁড়য়া মারল ফল! সাহস অল্প না!৬১৯॥ 


“শেল যেন হানিল আমার বক্ষে ! 
নৃপাঁতি যে সহায়! নাহলে আজ থাকত না রক্ষে! 
তোমার তো ভাই 
গাতি সব ঠহি! 
কল্পনারে কহ গিয়া দেখিলে যা চক্ষে !”৬২॥ 


হাস্য বলে “থাকলে হবে কি গাঁতি! 
সেথায় বেয়াড়া গাতি! তার মতো কন্যা গুণবতন 
আরেকটি নাই! 
বালব ক ভাই-_ 
নখাগ্রে ভারত তার মুখান্রে ভারত ॥ ৬৩ ॥ 


5৬ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“সম্মুখে এই যে সব 'িতাম্বনন-_ 
আমায় দোখিলে বলে- সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ইনি । 
কজ্পনা তরুণন 
হাসেন তা শুনি, 
বলেন উদর দেব! জানেন না 'তাঁন_ ॥ ৬৪ ॥ 


নমষ্টান্ন বহনে কু ন্ট হয় ভাষা 2৬৫7 


“তন্ত-মুখে হয়ে যাঁদ অগ্রসর 
বারতাঁট শুনাই-কাব সে হ'বে গুণের সাগর, 
শম্মা মিথ্যাবাদী 1 
হাঁস বলে আদ 
“সে জন্য ঠাকুর তুমি হয়্যো না কাতর ৬৬ ॥ 


“যে মালা-ছড়াঁট আজ ও পামর 
লালসার গলে গদল-কল্পনা তাহার কাঁরকর। 
সেই ফুলডোর 
ধার দিবে চোর__ 
তা যাঁদ আনতে পার' মুঠার ভিতর ॥” ৬৭ & 


হাস্যরস কোতুকের পে'লে গন্ধ 
কার সাধ্য ঘরে চাঁব "দয়া তা'রে কার রাখে বন্ধ। 
লালসার কাছে 
তে*ই ভিক্ষা যাচে 
“সুন্দর! ভিক্ষাং দোহা বাড়যক আনন্দ!” ৬৮ 


মৃদু হাঁস” বাঁলল মদনাগ্গনা 
“ঘরে ধনী-_তবে কেন দুয়ারে দুয়ারে আনাগনা !» 
হাস্য বলে “তাঁর 
খুরে নমস্কার! 
খাল হাতে তাঁর কাছে জানালে বেদনা-!৬৯॥ 


বলাসপৃর-প্রয়াশ ৪৭ 


“বচন শনায়্যে-দে'ন কড়া কড়া! 
পায়ে দিতে ব্রাঙ্মণরর তৈল লাগে মোর ঘড়া ঘড়া ! 
কবরীতে তাই 
জড়াইতে চাই-_ 
1ভক্ষা যাঁদ পাই আজ অই মালা-ছড়া ॥ ৭০ ॥ 


“কাল্ত-গলে পড়ুক্‌ প্রেমের ফাঁস__ 
দেও উট আমায়! না দেও যাঁদ ফোলব শ্বাস ।” 
মন্যু-ভয়ে বালা 
কাঁবর সে মালা 
হাস্যরসে দল যেই হ'ল সর্বনাশ ॥৭১॥ 


হেতা কাব ধাঁরয়া সখ্যের কাধ 
ধরে পায়চাঁলি কার নিরাখছে প্াার্ণমার চাঁদ। 
সখ্য বলে “বাণ 
কাঁরল সন্ধান 
যখন-_ভাবনু আম ঘটে বা প্রমাদ 0৮ ৭২ 


“চুপ কর!” কহে কাব “শুন গান! 
হায় রে! থাঁময়া গেল! করিলে না, সখ্য, অবধান! 
অবলার 'হয়া 
তাপে উাঁলয়া 
গভশর িন*বাসে যেন হ'ল অবসান 0৮ ৭৩ ॥ 


এত বাঁল লতাকুজে একবার 
উপক 'দিল যবে কাব, দুনয়ন 'ফাঁরল না আর! 
যেন কুঞ্জবন 
আপনারই মন, 
কল্পনা বাঁসয়া আছে পম্মাসনে তা'র॥ ৭৪1 


সুভূজ-মৃণালে কর-কিসলয়, 
তদুপাঁর কপোল-পঞ্জজ শোভে, ম্লান আতিশয়; 
ভাঁসিছে বিরলে 
লয়লের জলে; 
এ জনার এ মূরাতি কা'র প্রাণে সয়! ৭ ॥ 


৪৮ স্বপ্ল-প্রয়াণ 


এ 'বপদ ঘটাইল বেই মালা, 
করে কাঁর' তৃঁলিল সেই-ট যেই কলপনা-বালা, 
কুপিত সে ফণী 
দংাঁশল এমাঁন 
ছাঁড়য়া ফেলিল ধনী, নিবারতে জবালা॥ ৭৬ & 


লইয়া তাহারি এক ছিন্ন ফুলে, 
নয়নের জলে, কলপনা তা'রে, বাঁচাইয়া তুলে। 
পাপাঁড় উলাট' 
নিরখে ফুলাঁট, 
ধরিয়া কোমল বোঁটা দুইটি আঙুলে ॥ ৭৭ ॥ 


পুষ্প সে যে হৃদয়ের দরপণ! 
অবলা-লালিত্য যেন করিয়াছে ছাঁব অরপণ 
তার দলে দলে! 
তেই গীতিচ্ছলে 
মনোজবলা করে বালা ফুলে আরোপণ ॥ ৭৮॥ 


“মনঃ প্রাতি 'নরাঁখয়া ভাঁবতোঁছি মনে মনে 
শুখায়েছে যেই ফুল প্রফুল্ল হবে কেমনে! 


“তোলো তোলো হে মলয় ইহার আঙুল দুটি ধাঁর- 


আর উঠবে না! 
কেন আর ঘুরিছ গো মধ্ুকর গুন্‌ গুন্‌ কার__ 
আর ফৃটিবে না! 


মরণেরে বাঁরয়াছে পরাণের পপ্রয়_ 
ভুলানে কথায় আর কাণ 'দবে ক ৩7৮৭৯ 


আর না থাকতে পার সঙ্গোপনে, 
দেখা-দয়া কজ্পনারে কহে কাব সুধা-সম্ভাষণে ; 
“নকটে এ'গই 
তা'র যোগ্য নই! 
বিশ্ব যায় গড়াগাঁড় ও চারু চরণে! ৮০ ॥ 


1বলাসপর-প্রয়াণ ৪১৯ 


“ডালপালা-জানালার দ্বার "দয়া 
শশী দেখে মুখ-শশী নভস্তলে বাঁস' বার-াদয়া! 
মরে মনোদুখে, 
হাসে তবু মুখে! 
মেঘের আড়াল পেলে বাঁচত কাঁদয়া !” ৮১৯ ॥ 


বাঁলল কল্পনা-বালা মৃদু হাস' 
“কা'রে কাঁদাইয়া-আনি' শ্রবণে ঢাঁলছ সধারাশি ! 
কাহতে মধুর 
তোমরা চতুর! 
হাঁরণী শিকার কর' বাজাইয়া বাঁশ ॥ ৮২॥ 


“গলায় দিন যে মালা_ তাহা কই!” 
কাঁব বলে “হৃদয়ের ধন সে যে- প্রেম তারে কই! 
সেই ফুলমালা 
মোর জণ্পমালা 1” 
কহে বালা “জপমালা তা যাঁদ এতই--॥ ৮৩ ॥ 


“হরিল না জানি কোন্‌ সুবদনশ !” 
কাঁব বলে “আপাঁন হাঁরয়া লয়্যে জান না আপাঁন!” 
শবীন' বলে বালা 
“এই লও মালা ! 
গফরাইয়া-দেও গিয়া ফাণননর মণি!” ৮8 0 


কাব ডাকে “যেয়ো না, যেয়্যো না” বাঁল',_ 
ধরায় ছুড়িয়া মালা ত্বরায় কজ্পনা যায় চি”। 
কাব বলে “হায় 
এক হ'ল দায়! 
বজ্র হানি' চাঁল'-গেল কনক-বিজালি!” ৮ ॥ 


তরণী ফিরে কি আর! বাধা দলে বাঁধবে তুফান! - 
আসিয়াছে সখ্য 
ক'রিক্লাছ লক্ষ 2 
না কেবল করিতেছ তরুণশর ধ্যান!” ৮৬ ॥ 


৬০ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“রক্ষা কর' আমায়! বাঁচিনে হায়! গেলাম! কোথা সে ? 
আর ক এ চোক 
ণপবে সে আলোক ! 

আর কি জহ্ড়াবে কাণ সে কোকিল-ভাষে !” ৮৭ ॥ 


সখ্য বলে “কথাটা কি 2” কাব কয় 
“কথায় কি হ'বে আর, ভোলা ভাল, তোলা িছন নয়!» 
' সখ্য-রস কয় 
সময়ে শময়ে, যাঁদ অনাবৃত হয় ॥৮ ৮৮) 


কাব কহে “কর্যো না গো জবালাতন ! 
অসময়ে নাহ রুচে, রসময় কথোপকথন! 
বিষময় দুখ 
না দেখায় মুখ, 
ভূম তলাইতে চায় ফণীর মতন ॥ ৮৯) 


“বষ-বীজ পাইলে হৃদয়ে স্থল, 
অত্কুরতে নাহ চায়, শিকাঁড়তে যত তা'র বল! 
বদারয়া প্রাণ 
ব্যাপে সব স্থান, 
টানিয়া বাহির করা যল্ত্রণা কেবল ॥৮ ৯০ 


দুনয়ন কাঁবর মৃত্তকা-পানে ; 
মোটা মোটা ঝাঁরতে-লাগিল ফোঁটা, বারণ না মানে। 
সখ্য বার-বার 
বাঁলবে দক আর! 
কাঁবর মনের জবালা, কাব শুধু জানে! ৯১ ॥ 


“যাক যা'কৃসব যা'ক্‌! সমুদায় যাক্‌ অধঃপাতে ! 
কিছুতে আমার 
কাজ নাই আর! 

প্রেমের যা' ফল তা" পেলেম হাতে হাতে ॥ ৯২ & 
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“প্রেম তোর মৃদু-প্রাণ আতিশয়, 
পথ-ঘাট গছ না জানিস, অন্ধ বাঁললেই হয়, 
পৃঁথবী-অরণ্যে 
আইল দি জন্যে! 
র্যে-যা যেখানে তোর জনম-আলয় !” ৯৩1 


ন*বাসিয়া, কর সমার্পয়া বুকে, 
তরু-মূলে ঠেস দিয়া বসে কাব মরমের দুখে। 
বাম্প, হয়্যে লোল, 
বাহয়া কপোল, 
কলঙ্ক দাগিতে-থাকে ম্লান শাশ-মুখে ॥ ১৪ ॥ 


সখ্য বলে “শোভে না তোমায় বলা, 
সকল রোগের অউবধ আছে, হয়্যো না উতলা । 
কল্পনা-কুমার 
হইবে তোমার; 
পাষাণ ত নহে ধনী, মৃদু সে অবলা! ৯৫ ॥ 


“চল” রাজ-সভায় বাঁস-গে যাই; 
নৃপ-দরশন মাগে বীর-রস, সমারোহ তাই । 
যত 'বদ্যাধরী 
যতেক কিন্নরী, 
সবে গেছে সভায়, উদ্যানে কেহ নাই ॥৮ ৯৬ ॥ 


এত বাঁল” সখ্য-রস, কাঁববরে 
সঙ্গে কার লয়্যে-গেল প্রমোদের রাজ-সভা-ঘরে | 
বাঁসল যখন 
বয়স্য-দুজন, 
বীর-রস প্রবেশিল ধনর-পদ-ভরে ॥ ৯৭ ॥ 


তাহাতেই বীরের চরণ-দাপে 
সভার চমক লাগে, ভবনের গভাত্ত-মূল কাঁপে । 
_ বঙ্জ্রসম কায় 
আঁগ্ন উগরায়, 
আঁর-শত ডাঁর'-যায় ভশষণ প্রতাপে ॥ ৯৮ ৮ 
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বলে বীর ফারিয়া পশ্চাৎ-পানে 
“ভয় নাই চি” এস” এত বাঁল' সঙ্গে ডাঁক'-আনে 
প্রমদা-নাঁমনন 
মুগুধা-কামিনী; 
দাঁড়াইয়া ছিল ভনরু দ্বার-সান্ধানে ॥ ৯৯ ॥ 


বলে বীর “চাল' এ"স নাহি ভয়)” 
লঙ্জা সামালিতে-গিয়া গোঁয়াইয়া কতক সময়, 
ধরে ধীরে আতি 
আইল যুবতৰ, 
নয়ন-চকোরে সব, কাঁর' চন্দ্রোদয় ॥ ১০০ ॥ 


অরাতি-করাতি হস্ত এড়াইয়া ভয়ার্ত হারণী 
সংহাসন-আগে 
প্রতীকার মাগে; 
নৃপ-ীবনা আর্ত-দুখে আর কেবা খণী॥৮ ৯০১৯ ॥ 


“অবশ্য অবশ্য” বাঁল' নরপাল 
“দূত এক জন 
মাগে দরশন ১ 
নৃপ ভাবে “কোথাকার আইল জঞ্জাল!” ১০২ 


বলে “যাঁদ একান্তই থাকে কাজ, 
আসুক ।” কাজের নামে ভূপাঁতির শিরে পড়ে বাজ! 
দূত যে আইল 
তা'রে পাঠাইল 
ভয়ানক-রস নামে রসাতল-রাজ ॥ ১০৩ ॥ 


কুশলাদ জিজ্ঞাপা হইলে শেষ 
ঠানবোৌদল রাজ-দৃত, “কথা এক আছয়ে বিশেষ ।” 
নরপাতি বলে 
«এই সভাস্থলে 
বাঁলতে যা" চাহ” বল” নাহ ভয়-লেশ ॥৮ ১৯০৪ ॥ 
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দূত বলে “অল্পই আমার বাণন ; 
অপ্সরা প্রমদা-নামে, ছাঁড়য়া পাতাল-ব্রাজধানী, 
কাঁরল প্রস্থান; 
পাইনু সন্ধান, 
ীবলাস-নগর-মাঝে আছে সে ইদানী ॥ ১০৫ ॥ 


“রসাতল-রাজের মানস এই 
কোঁড়-লৈতে যাঁদও পারেন তানি ইচ্ছা-কারলেই) 
ভেস্যে-যাওয়া ফুলে 
ফরা'বেন কূলে 
মৃদ-বাক্য-সমীরণে; আঁসয়াঁছ তে'ই ॥৮ ১৯০৬৭ 


ভূপ বলে “এ আত সামান্য কথা, 
মন্তরণা তথাপি চাই, রাজত্বের যেইরূপ প্রথা । 
শস্থর যা” হইবে 
শুনিতে পাইবে; 
বিচারের কিছুমাত্র হ'বে না অন্যথা ॥ ১০৭ ॥ 


“পুজাগারে এখন বিশ্রাম হোক” 
হেন অবসরে প্রমদার প্রাত দূতের দু-চোক 
তীরের মতন 
হইল পতন; 


রাহু-চক্ষে প'ল যেন চাঁদের আলোক ॥ ১০৮ ॥ 


সেই দশ্ডে নয়ন-সাঁললে ভাস, 
প্রমদা-চপলা প'ল নৃপের চরণ-তলে আঁস'" 
অকৃল পাথারে 
ভাসায়্যো না হে রাজন, রাজ-ধর্ম নাশি॥৮ ১০৯ 


“কূলে আঁসিয়াছ তৃমি, শাল্ত কর তাঁপপিত পরাণ । . 
কোকিল-গলায় 
মন যে গলায়, 

হেনজনে দুঃখ দেয় কে হেন পাষাণ!” ১১০ ॥ 
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রাজদূত বাঁলল “শুন' রাজন! 
শুন গো তোমরা সবে, আছ হেতা যত সভাজন ! 
এই সূত্রে যদি 
আম তবে হইব না দোষের ভাজন ॥৮ ১১৯১ ॥ 


বীর-রস বাঁল'উঠে “শু নিলাম ! 
বল' যাও তোমার ভূপেরে, যাঁদ চাহেন সঙ্গ্রাম, 
কোট উগ্র শর, 
হ'বে অগ্রসর! 
বহ্হাদন শুন নাই সমরের নাম! ১১২ ॥ 


“হৃস্ট হইলাম শুন” তোমা-কাছে! 
এখন 'বদায় মাঁগ' যাও; যাইতেছে পাছে পাছে 
কালান্তক যম! 
কঁহিলে উত্তম-- 
শ্যেন-সনে কপোতঈ থাকুক তাল-গাছে ! ১১৩ ॥ 


“কূল পাক্‌ নালন গজের পদে! 
ভয়ে কাঁপে যে হিণী ধনুকের টঙ্কার-শবদে, 
ব্যাধের সম্মুখে 
বিচরুক্‌ সুখে! 
এই কথা শ:নাইছ রাজ-সভাসদে 2” ১১৪ ॥ 


দূত বলে “ছল যাহা বাঁলবার, 
বাঁললাম; তাহার আধক আর নাহ আঁধকার !” 
ভূপ বলে “সখ্য 
কারয়াছ লক্ষ ? 
বঞ্চার প্রব-ক্ষণে মেঘের সন্টার 1” ১১৫ ॥ 


সখ্য বলে “গোপনীয় কথা আছে; 
এখান বাঁলতে হ'ল, সঞ্গ্রামে বিরত হও পাছে ।% 
নৃপ কহে তায় 
“যাহা প্রাণ চায়, 
মূস্ত কন্ঠে বল” তাহা বয়স্যের কাছে ॥৮” ১১৬ ॥ 
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সখ্য বলে “এন্যেছি আদেশ-পন্র; 
যোব-রাজ্য কর' ভোগ সঙ্গে লয়্যে সকল কলন্র, 
রণে লাভ" জয়)” 
নরপাঁতি কয় 
“ভত্সনা কোথায়- কোথা সিংহাসন-ছন্র 1 ১১৭ ॥ 


পন্র পাঁড়' বলে ভূপ সংগোপনে 
শীপতা মোরে কারবেন এত দয়া নাহ ছিল মনে! 
আসতেছে সৈন্য 
1নবারতে দৈন্য, 
আসতৈছে মৈত্রদেব অনুরাগ-সনে ॥ ১১৯৮ ॥ 


“উড়াইছে নিশান উল্লাস-হর্ষ! 
আসতেছে স্বাস্থ্য দাক্ষ্য কৌশল, সমর-দুধর্ষ ! 
একা বীর-রস 
সহন্েক দশ! 
উঠি এস্স বীর-রস আছে পরামর্শ ॥১ ১১৯ 


ভূৃত্য-গণে বলে ভূপ “প্রমদায় 
অন্তঃপুরে লয়্যে-যাও;* এত বাঁল' গেল মন্ত্রণায় 
বর-সখ্য-সনে; 
এই কু-লগনে 
জন-দশ ছদ্ম-বেশী পাঁশল সভায় ॥ ১২০॥ 


নৃপ-সাথে গেল যেই বীর-রস; 
ছদ্ম-বেশশ দৈত্য-গণ, বক্ষে সেই বাঁধয়া সাহস, 
লয়্যেগেল হার; 
আর্ত-নাদে যুবতশ জাগায় দিকৃদশ ॥ ১২১ 


এমনি, সাধল কাজ, দ্ুতবেগে, 
সভ-সুদ্ধ যত লোক 'নিজ নিজ প্রাণের উদ্বেগে 
আড়ম্ট হইয়া 
রাহল চাঁহয়া! 
কপোতঈ লইয়া শ্যেন লকাইল মেঘে॥ ১২২ 
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“ধর্‌ ধর্‌ মার্‌ মার শব্দ উঠে; 
এলো-কেশে এলো-বেশে চারিদিকে পদাতিক ছুটে। 
দণ্ড দুই তরে 
রাজ-সভা ঘরে 
তরাসে কাহারো মুখে কথা নাহ ফুটে ॥ ১২৩1 


হেন কালে নৃপের সমীপে গিয়া 
বিদায় মাগল কাব; সখ্য কহে “কসের লাঁগয়া 
উচাটন-মাঁত !” 
বলে নরপাতি 
“এ রান্রে তোমায় দিব কোথায় ছাঁড়য়া ॥৮ ১২৪ 


কাঁব কহে বিরস-বদন কার", 
'ক্ষম' আজি আমায়, প্রমোদ-রায়, করুণা তাঁর”; 
জীবনের মত 
আছ অনুগত; 
আমায় বিদায় দেও আজকে-শর্বরী 0৮ ১২৫ ॥ 


এত শন” কাহল প্রমোদ-রায়, 
সখ্য-নিদর্শন 
করহ গ্রহণ ;” 

এত বল' কবিবরে অঙ্গুরী পরায় ॥ ৯২৬ ॥ 


যখন চাঁলয়া যায়, সখ্য-রস হ'ল প্রাতিবাদী। 
হয়্যে অনুগামী 
বলে হিতকাম+, 
“আম যে নৃপের কাছে হ'ব অপরাধী!” ১২৭1 


সভা-ভঙ্গে যখন 'বলাস-পুরী 
হইয়াছে প্রশান্ত: যখন দিব্য পৃর্ণিমা-মাধুরী 
বাঁপন ছায়ায় 
ঢাঁলয়াছে কায়; 
সখা দোঁহে আইল 'বনোদ-বনে উর ॥ ১২৮ ॥ 
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মলয়ের সমীরণ মনানলে ঢাঁলতেছে হাব। 
এ ফুল ও ফুল 
ধরায় ছড়ায় শেষে আরাম না লাভ") ১২৯ 


নিশ্বাস ছাড়িয়া বক্ষে দিল হাত, 
পণ্চবাণ যথায় দিয়াছে কাঁর' গভনর নখাত। 
ণপ্রয়া-লাগ হয়া 
উঠে ব্যাকুলিয়া 


কেমনে কোথায় তার পাইব সাক্ষাৎ ১৩০) 


একান্ত হইয়া কাব অসহায়, 
িকুঞ্জের আড়ালে বাঁসল-গিয়া কার” হায় হায়। 
চোৌঁদগে আবী 
কুসুম-সুরাভি; 
প্রাণ ?ল্তু চাহে যা'রে সে নাহ সেথায় ॥ ১৩১ ॥ 


বলে কাব “অরণ্যে এখন কাদ্‌ ! 
কল্পনা-কুর্পিতা-নদী না মাঁনল পন্ীরাতর বাঁধ! 
হায়! ক কুক্ষণে 
লালসার সনে 
দেখা হ'ল! হাতে যেন আন দিল চাঁদ ॥৮১৩২॥ 


সখ্য কহে “মাদরা"র মা নাঁগনন; 
লালসার মা অপ্সরা; কাম-কন্যা দুই গো ভাগনী 
বনাশের দ্বার ! 
নারী ও-দোঁহার 
পশীরতে যে মজে তারে ফিরতে দোৌখাঁন ॥ ১৩৩ ॥ 


“বাহুপাশে বিলাসে অমরাপহরীঁ- 
চাহাঁনতে মন্দাকনী ! সুধা জান বচন-মাধুরী। 
মোহিতে মরম 
জানায় শরম-_ 
শানায় হৃদয়-শাণে বষ-মাখা ছুরী 0৮ ১৩৪ ॥ 


$৮ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


কাব কহে “কজ্পনারে জান তহেঃ 
লতা আর তরু সম এক সঙ্গে বাঁড়য়াছ দোঁহে। 
বিরহে তাহার 
প্রাণে বাঁচা ভার-_ 
তবু সে গেল গো চাল, না ব'লে না কহে 0১৩৫ 


“না লালসা আমার, না আম তা'র! 
সে গাইল, আম দনু ফুল-মালা, শোধ গেল ধার! 
সাজাইব তোরে 
প্রেমফুল-ডোরে! 
বাধসনে আমায়, দেখা দে এক বার ১৩৬ ॥ 


«“কজ্পনা! বিলম্ব কারও না আর! এস ত্বরা কাঁর'! 
যাহার যা" তাহা লয়ে থাকুক্‌, আমরা চল" সার! 
চল বাই পাঁড়-গে প্রকীতি-মা'র চরণ-সরোজে-_ 
সক সরল যথা, সকলি পরের মন বোঝে ॥ ১৩৭ ॥ 


“দোখতে না পারে দুঃখ কাহারো--অতীব বোধবান্‌ 
বনস্পাঁতি ওষাঁধ সাঁরৎ 'সম্ধূ প্রস্তর পাষাণ! 

আমরা যখন ধ।'ব বন-সামিয়ানা-তল দিয়া, 

সম্মুখে হরিণ আস” দাঁড়াইবে ঘাড় উপ্চাইয়া॥ ১৩৮ ॥ 


“শ্যাম উতপল-আঁখ নিপাতিয়া জিজ্ঞাসা-মানসে ; 
আমরা বাঁলব 'ভয় নাই মৃগ বেড়াও হরষে! 

তোরা-সবে যেমন বন-ীবহারী, আমরা তেমাঁত; 

বন্ধু বাল" লয়্যে-যা যেখানে তোর সাধের বসাতি 1 ১৩৯ ॥ 


“্াহরিয়া ক্ষণ-কাল 'স্থর রবে হারণ-শাবক; 
শাখা-যুত দুই শৃঙ্গ দোঁহে মোরা করিব আটক । 
ছাড়াইতে শৃঙ্গ-দুই হরিণ-শাবক রাহ রাহ' 
বাঁকাইবে ঘাড় মনোহর নাটে, উপদ্রব সাঁহ”); ১৪০ ॥ 


“বালব তাহারে 'অগ্রে অগ্রে যাও পথ দেখাইয়া), 
যেখানে ষোতোঁছি মোরা পাখী-সব উঠছে গাইয়া, 
গুঞ্জারয়া আল মুখ-পদ্মে তব পাঁড়ছে টালিয়া ! 
আর নার সখ্য-রস- উঠিয়াছে আগুন জবাঁলয়া ! ১৪১ ॥ 


বলাসপুর-প্রয়াণ ৬২৯১ 


“কেনই বা কাঁদতোছি এত কার"! 
বন্ধু-জনে কম্ট আর 'দব না, একেলা আম সার!” 
বাল দ্রুত-গাঁতি 
উঠে ছন্ব-মাঁতি, 
ধার, রাখে সখ্য-রস স্তব-স্তুতি করি, ॥ ১৪২ & 


প্রমন্ত বারণ কি বারণ শুনে 2 
মবোধেরে বাঁধতে কি পারা-যায় প্রবোধের গুণে 2 
হায় রে প্রবোধ! 
এই তোর বোধ-_ 
বসনে বাঁধতে চাস জলন্ত আগুনে! ১৪৩ & 


কহে কাব “ঘর-দ্বার তেয়াগিয়া, 
বনে চাললাম আম তোমা-কাছে বিদায় মাগগয়া 1» 
এত ঝাল" বাণী 
শান্তি নাহ মান, 
বাণাবদ্ধ মৃগ-সম চাঁলল ভাগয়া! ১৪৪ ॥ 


এক রোখে কাঁববর চাঁলয়াছে ! 
থমণকয়া দাঁড়ায়, আবার যায়, বাধা পেলে গাছে। 
সখ্য ডাকে তায় 
কথায় যে 'দবে কাণ, সে কি আর আছে ! ১৪৫ ॥ 


মনোমাঝে জাগিছে বধু-বয়ান ! 
চাঁলছে-যে কাঁববর কারছে-সে তাহার ধেয়ান! 
প্রমোদ-রাজার 
যেই আঁধকার, 
লাঙ্ঘয়া তাহার সঈমা কারিল প্রয়াণ ॥ ১৯৪৬ ॥ 


আচাঁম্বতে থামল 'ঝাল্লর রব! 
নিস্পন্দ হইল বায়ু, কি যেন কাঁরিয়া অনুভব! 
তমোময় দ্রুম, 
নঃশব্দ নিঝুম, 
হেলা-দোলা ক্ষাল্ত-দয়া 'স্থর রহে সব&॥ ১৪৭ ॥ 


৬০ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


ব্যাকঁলয়া-উঠিল কাঁবর 'িত্ত; 
ক্ষণকাল বুঝিতে-নারিল কবি, কেন 'ক 'ামত্ত! 
অরণ্য ঘোরালো, 
হয়্যেওঠে আলো, 
নাশ না পোহা'তে যেন ডীঠিল আঁদত্য ! ১৪৮ 7 


দেখে কাব সম্মুখে, অবাক্‌ মানি” 
জ্যোতির্ময়ী মূরাঁতি! সাক্ষাৎ যেন '্রাদবের রাণন 
অন্ধকার নাশ"! 
নাম তাঁর চেতনা, কহেন দৈব-বাণী ॥ ১৪৯ ॥ 


কহে দেবী “এ হেন বিজন স্থানে 
ফিরিতেছ কে তুমি এমন করি", ভয় নাই প্রাণে! 
রাঁব যে কেমন 
জানে না এ বন, 
দিনমানে ডাকে শিবা রান্র-অনুমানে ॥ ১৫০0 


“দৌখয়াও তবু কি দোখতেছ না! 
1বষাদ-অরণ্যে আর কিছু নাই, কেবল শোচনা! 
এই রান্র-বেলা 
চল্যেছ একেলা, 
পাতালে হ'তেছে গাঁতি নাহ ?ববেচনা ?” ১৫১ 


জজ্ঞাঁসবে যেমন “এখন মোর কি হ'বে উপায়!» 
দোখল অমাঁন 
নাহ সে রমণী, 
ভাবে “কা'রে দেখিলাম চাঁকতের প্রায়!» ১৫২॥ 


ঘনাইয়া অমান বন-আঁধার, 
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশাঁদক্‌ কার একাকার । 
শাখা ঠেকে গায়ে, 
বাধা লাগে পায়ে, 
পবষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার ॥ ১৫৩ ॥ 


বিলাসপুর-প্রয়াণ ৬১ 


ডাকলে সাড়া-দবার নাহ লোক! 
1নম্বাসয়া-উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক! 
দার্ণ ব্যাপার! 
অরণ্য অপার 
শাখা-বাহ উদ্যাময়া খেদায় আলোক ॥ ১৫৪ ॥ 


কভু বাদদড়ের পাখা 
ঝাপপাঁট” তরু-শাখা 
গাত করিয়া বাঁকা 


লাফায় গায়) ১৫৫ ॥ 


গরজন স্ীবকট 
হইল সাঁন্নকট, 
গো-মৃঞ্গ ঝট্‌ পট 
খখজে আড়াল । 
কখনো বা ঝোপ-ঝাড় 
মগের পাল ॥ ১৫৬ ॥ 


চতুর্থ সর্গ 
বিষাদপর-প্রয়াণ 
সূচনা 
কাব বিলাসপুর ছাড়াইয়া 'বিষাদ্পুরের অল্তঃপাতীী বিষাদারণ্যে গিয়া পাঁড়ল। নানা- 
প্রকার খেয়াল দেখিতে লাগল। আঁধব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রা 


হাহাহহ্‌ গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামাসক জড়তার) বিচারে 
সমার্পত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল। 


কারয়া জয় 
বাজিয়া-উঠিল বাজনা নানা। 

তাল-বেতাল 

'দি'চ্চে তাল, 
ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দানা॥ 

গাধায় চাঁড়' 

লাগায় ছাড় 
অদভূত-রস কিম্পুরূষ। 

দুটি অধরে 

হাঁস না ধরে, 
লম্বউদর বেনটে-মানূষ ॥ ১ 


বিড়াল-আঁখ, 
আড়াল থাঁক' 
পলকে পলকে ঝলক মারে। 
ছোট দু-খানি 
চরণ-পাণি, 
তাহা সে গাধা-টি বুঝিতে পারে॥ 
চল্যেছে গাধা, 
না মানে বাধা, 
সোয়ার পাঁড়য়া ভূ'য়ে ল্‌টায়। 
পেতিনী-মাঁস 
ঈ্ষং হাসি, 
“মার মরি” বাঁল' ধাঁর' উঠায়॥ ২॥ 


1বষাদপুর-প্রয়াণ ৬৩ 


কাব যথায়, 
এল তথায়, 
নাচিতে নাচিতে লম্ফ মারে! 
কতই ভানে 
এ ও'র পানে 
হাসিয়া হাসিয়া নয়ন ঠারে ॥ 
কাঁবর কাছে 
দবগুণ নাচে 
বাজনায় করে কাণ-জখম | 
তাল ফোটায়, 
জ্ভান ছোটায়, 
হাব ভাব করে কত রকমা॥ ৩ ॥ 


ক্ষণেক ধার 
এমাঁন কার, 
কে কোথায় সবে সাঁরয়া-পড়ে ! 
অমাঁন সব 
হসল-নশীরব, 
লতা-ট পাতা-ট না নড়ে-চড়ে॥ 
অবাকছাব 
কখনূ কি হয় ভাঁব' আকুল । 
আতঙ্গ-ভরে 
অঙ্গ শহরে, 
কাঁটা-দিয়া-উঠে মাথার চুল ॥৪1 


সম্মুখে দোখিল কাব তাকাইয়া, 
মহাকাযর আঁধার-মূরাঁত দুই, আছে দাঁড়াইয়া । 
হাতে লাঁঠ-গাচ 
যেন তাল-গাছ, 
উচ্চে উঠিয়াছে শর বন ছাড়াইয়া ॥ & & 


১৪ স্বপ্ল-প্রয়াণ 


কাঁবর পরাণ আর নাই ধড়ে, 
দাঁতে দাঁতে উরতে উরতে ঠেকে, ঘ্ারয়া বা পড়ে । 
দাঁড়াইয়া-রয় 
সে যেন সে নয়! 


ইচ্ছা পলাইতে 'কিল্তু না নড়ে না চড়ে॥৬॥ 


কে কখন ধাঁরল তা" জানল না। 
ভাবে মাত্র জানিল, ধরে-ন হাত প্রেয়সী-ললনা ! 
চক্ষু রাঙাইয়া 
মুছা ভাঙাইয়া, 
“দাঁড়াও” বাঁলল হাঁক, দানব-দুজনা ॥ ৭ ॥ 


“মানবের আস্পরধা এত বড়-__ 
আঁধ-ব্যাধি-দানবে লাঁঙ্ঘয়া যায়! যাঁদ নড়' চড়, 
পাবে যমলোক! 
কা'র তুমি লোক 
সত্য কহ!” কাঁববর ভয়ে জড়-সড় ॥ ৮ ॥ 


কাব কহে “কারো আম লোক নই! 
এদেশে আজকে-মান্র এস্যেছি, কভু না মিথ্যা কই! 
কাঁব মোর নাম, 
দেব-পঠরে ধাম, 
আর কিছ জান না কাঁবত্ব-রস বই ॥” ৯॥ 


ব্যাঁধ বলে রন্তবর্ণ কার” চোক, 
“সত্য কও, হও 'কম্বা নও তুমি প্রমোদের লোক!” 
এত বাঁল' বাণ 
হেশ্চকিয়া টান, 
ানভ-নিভ কার তুলে প্রাণের আলোক & ১০ ॥ 


ব্যাঁধরে কাঁহল আধ “রহ রহ!» 
কাঁবরে কাঁহল “যাঁদ বাঁচবে যথার্থকথা কহ? 
কাঁববর কয় 
“বচারে যা" হয় 
1শরে কার ল'ব তাই, কেন এ 'নগ্রহা 0৮১৯ 


ধব্যাদপুর-প্রয়াণ ৬৫ 


আধ কহে “ক্ষীণ-জশবী নরাধম 
এসরে যমালয়ে দিলে উপহাস ঠাহারবে যম। 
ভূপাঁতর ঠাঁই 
লয়্যে চল যাই 
এরে আজ !” ব্যাধি বলে “সেই সে উত্তম 0৮১৯২ 


পুনরায় আইল অদ্ভুূত-দল; 
“সঙ্গে যাব আমরা” বাঁলয়া সবে হাসিয়া বহবল। 
দূরে প্রেত বক্ষ 
করে ঘোর লক্ষ, 
নিকটে দেখায় যেন তরুটা কেবল ১৩ ॥ 


ঝৃুপাঁস-ঝাপৃীস বন-আবৃভালে, 
হাপাাাস-বদন-সব উপক দেয়, ভর-দয়া ডালে । 
আত চমৎকার, 
প্রকাশ-পাইয়া উঠে, জোনাকৃ-মশালে ॥ ১৪ ॥ 


দুই ভাই দেখা-দল সম্মুখে, িম্ভূত-কিমাকার। 
ওজ্ঠ-মাস ঠোঁল' 
দল্ত আছে মোঁল”; 
চিমাসয়া অঙ্গুীলতে বর নখ-ধার ॥ ১৫ 1 


জৃকুঁটি-কুটিল নেত্র, চমৎকার ! 
খরতর চাহানিতে হানতেছে যেন তলবার! 
শীজহবা মেলিয়া, 
হাত ধারবারে যায় আকুল জনার ॥ ১৬ ॥ 


“দুরে যাও” বাঁলয়া বিশাল শাল 
গুচাইল আধি-ব্যাঁধ-দানব, সাক্ষাৎ যেন কাল। 
কারি ঘোর রব 
ভাগে উপদ্ুব; 
বান্দ লয়্যে চলে দুই বন-দ্বার-পাল॥ ১৭ & 


৬ঙ 


স্বপ্ন-প্রক়াণ 


লোকালয়ে উত্তারল কোন মতে; 
যেথা-সেথা ভাঙা ঘর-দালান, নয়ন-মন ব্যথে। 
গৃধিনী শৃগাল 
গো মনৃষ্য, কোথাও, দেখা না যায় পথে ॥ ১৮ & 


দেখা-দিল অদূরে বিষাদপুর ; 
ঘেউ ঘৈউ কারয়া ভাকয়া-উঠে শমশান-কুকুর। 
আয়ু কার, ক্ষয় 
দুস্ট-বায়হ বয়, 
দুঃসময় যেমন তেমাঁন ভারাতুর ॥ ১৯ ॥ 


“কে এল আবার” বাল" কম্টে উাঠ' 
জবর-রোগণী দাঁড়ায়, দুই-কপাটে দয়া হস্ত-মৃঠি। 
গিয়া পুনরায় 
প্রলাপে কত কি বকে দন্ত ছরকৃঁট” ॥ ২০ 


আ উ হা হু শব্দ কার রোগী-সবে শষ্যা-ময় ঘোরে । 
পাঁড়য়া বিপাকে 
বাপ-মায়ে ডাকে; 
ধড়-ফড় করে প্রাণ, সূক্ষন এক ভোরে ॥ ২১ 


রান্র আর কমে না, কেবাঁল বাড়ে" 
ভোগনীর এড়ায় হাত, রোগীর চাঁপয়া-বসে ঘাড়ে। 
দোখলে দুর্বল 
কে না করে বল! 
বলবান রাখলে কে না পথ ছাড়ে! ২২ 


পাশর্ব পাঁড়তেছে ভা, উচ্চ ণশরে মহত শিখায় ! 
ভাঙা জানালায় 
আছেন কাল পেচক থামের মাথায় ॥ ২৩৫ 


বিষাদপুর-প্রয়াণ ৬৭ 


আঁধারিয়া আছয়ে বন-বাদাড়; 
আবুড়া-খাবুড়া ভূমি, পগারে উগ্ধারে বাঁশ-ঝাড়। 
নানা খানা-খল্দ 
করে পথ বন্ধ, 
দৌখলেই মনে-হয় দেশাঁট উজাড় ॥ ২৪॥ 


ফাটকের দীাক্ষণ কবাট ভগ্ন, 
বামের কপাট-ভার একখান কবজায় লগ্ন । 
ভুতের চেহারা 
দিতেছে পাহারা, 
ক্ষণ দেহ, চক্ষু দুটি কোটরে নিমগ্ন ॥ ২৫ ॥ 


দৃক-পাত না করিয়া দ্বার-পালে 
কাঁববরে পারল দানব-দোহে রাজ-সভা-শালে ! 
অদ্ভুতের দল 
ছটাঁকয়া-পাঁড়ল পাঁদাড়ে দিলে খালে ॥ ২৬ 


হাঁ কারয়া আছয়ে প্রকান্ড ঘর; 
দীঁপালোকে তায় 
অর্ধ দেখা যায় 

ভাঙা এক সংহ।সন ধূলায় ধূসর ২০ ॥ 


ছাঁড়-তাঁঙ্গ পাঁড়'-আছে খান-কত 
উষ্চা-উস্চা কাচ্ঠাসন, 'িনকাল যাহার 'বগত। 
বাঁসলেই পরে 
শূন্য সব ঘর-দ্বার শমশানের মতো ॥ ২৮] 


আইল অদন্ভুত-রস, দল-সনে; 
নেঙচিয়। চাঁল'-চাঁল" লাফ-ীদয়া উঠে িসংহাসনে । 
কে যে কোথাকার 
ঠিক নাই তার-__ 
বাঁসলেন ঠেস দয়া সহাস্য-বদনে! ২৯ & 


৬৮ 


স্বস্ন-প্রয়াপ 


বাঁলছে উল্লুক, “আমার মূলক! 
খঞ্জান বাজাও রে বিড়াল-ভায়া, নাচ রে ভল্লহক। 
পাখ-হয়্যে এস, 
দলে আর মেশ'! 
ঘাঁর' বস' বাছা-সব, ছিরি বাহরুক্‌ !” ৩০ 


মৃূঁষকে ধাঁরয়া, উদরে পিয়া, 
মল্লী আস" বাঁসল পেচক-মুখ গম্ভীর কারিয়া। 
কাগের খোঁচায়, 
চণ্9ুটা গুচায়, 
কাক সে অমাঁন বসে কিন্তিৎ সাঁরয়া॥ ৩১ 


সাঁরয়াই চারি-দিকে দযাম্ট-ছাড়ে ; 
আকারের গাঁতকে মান্ষ ভাল, বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে। 
বাম-পার্রবে তা'র 
বক অবতার, 
পাকা চালে চলেন তাকান্‌ আড়ে আড়ে॥ ৩২ ॥। 


বসে কাগাতোয়া, ফলাইয়া রোঁয়া; 
টুকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা । 
ধীরে ধরে চাল, 
ঝুলাইয়া থাঁল 
উচ্চে রহে হাড়াঁগলা, নাহ যায় ছোঁয়া ৩৩॥ 


হেন কালে দুপ্‌ দাপ্‌ ধুপ্‌ ধাপ্‌ - 
হইতে লাগল সোপানের শব্দ, ভাঙল বা ধাপ! 
হুড়্‌ মুড়্‌ দাপে 
বাঁড়-সুদ্ধ কাঁপে: 
হাস্য-রব উঠে যেন শিবার বিলাপ ॥ ৩৪ ॥ 


কাক গিয়া ডাক ছাড়ে, জানালায় ; 
ছাদে গিয়া 'নার্ববাদে, হাড়গিলা থাঁলয়া ঝুলায়। 
বক যায় খালে, 
কাগাতোয়া ভালে, 
থামে পেশ্চা, অদভূত ছুটিয়া পালায় ॥ ৩৫ ॥ 


বষাদপুর-প্রয়াণ ৬৯ 


হেন-কালে আইল 'বিষাদ-ভূপ, 
হাহাহ্‌হ্‌-নামে খ্যাত, জাতিতে গন্ধর্ব একরুপ। 
উত্ক-খুজ্ক কেশ, 
ঢলা-ঢালা বেশ; 
চক্ষু-দুট হইয়াছে অন্ধকার-কৃপ॥ ৩৬ & 


যেমন প্রদেশ, তেমান নরেশ! 
সেই খেদে হা-হা হৃহ্‌ করিয়া, আসনে দেন ঠেস্‌। 
চাহি” তা'র পরে 
সঁচবের পরে, 
বাঁললেন, “তুমি যেন ঠিক হৃযষাীঁকেশ ॥ ৩৭ ॥ 


“বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লঈন, 
একর'ত চেতন কেবল হয় বেতনের দন !» 
মন্ত্রী বলে “ভূপ, 
বেতন কিরূপ 
দু-চক্ষে না দোঁখলাম বংসরেক তিন ॥৮ ৩৮॥ 


ভূপ বলে “সকলেই ক্ষীণ-জীবা, 
তুমিই কেবল হইতেছ-দোঁখ মাংসের 'ঢাব! 
ছিলে শুধু আঁস্থ 
হইয়াছ হস্তাঁ; 


বেতন পেলে কি আর থাকিবে পৃথিবী 2৮৩৯০ 


নৃপই- সে সচব, নূপের দোষে! 
মৃত্যু-হেতৃ এই অজাগরে, ভূপ, দুধ [দয়া পোষে। 
লোক সে ধনাট্য, 
নাম তা'র জাড্য; 
চাঁপয়া নপের কর্ধে কোব-রস্ত শোষে ॥ ৪০ 


বলে মন্ত্রী “মাংসেল পর্বতি-রাজ 
বাঁললেও টাল না! বোঝায় ভার হইলে জাহাজ, 
টলে না বাতাসে, 
ঢলে অনায়াসে; 
শকছু পাই না-পাই ভুল-না আম কাজ ॥৮ ৪১৯ ॥ 


৭0) 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


এই বাঁলয়াই, তুললেন হাই! 
কুঁড় কুঁড় অমাঁন পাঁড়ল তুঁড়ি, যুঁড়” সব ঠাঁই! 
নৃপ বলে “আজ 
নরাখব কাজ 1, 
মন্ত্র বলে “কোন কাজ অবাঁশন্ট নাই ॥৪২॥ 


“কাজের নাহিক আদ, নাহ শেষ! 
যত করা-যায় কাজ, তত বাড়ে, সমুদ্র-বিশেষ! 
হও তুমি রুক্ষ 
তাহে নাই দুঃখ ! 
চাঁহলেই 'দব আঁম কাজের নকেশ ॥ ৪৩ ॥ 


“ছাদ্তি চর দুজন পড়েছে ধরা; 
ভূপ তুমি, তোমার উচিত হয় সাচার করা ।” 
বলে নর-পাঁত 
“আন' দ্রুতগাঁতি; 
ঠনজ-হস্তে এবার শাঁসব আম ধরা 0৮89 ॥ 


ক্ষণ-পরে জটা-জট-ভস্ম-ধারী 
ভণ্ড-তপ নামে এক অবধৃত, ঘোর অহঙ্কারী; 
সঙ্গে, হতভাগ্য 
ক'্পট-বৈরাগ্য 
আইল এ দুই জন, সবে চমৎকাঁর' ॥ ৪৫ ॥ 


আঁশস করিল দান ভন্ড-তপ; 
কপট-বৈরাগ্য চেলা কাঁরতে লাগল মালা-জপ। 
নৃপ বলে “কবে 
জপ সাঙ্গ হ'বে 2 
মন্তী বলে “যখন হইবে শপাশপ 1৮৪৬ & 


“নারায়ণ! নারায়ণ!” বলে ভণ্ড; 
মন্ত্রী বলে “দেখেছ ত আমায়, কারব খণ্ড-খন্ড !” 
বলে ভণন্ড-ত্প 
“কার তপ-জপ 
রাজার কল্যাণ তরে. তেই এই দণ্ড 1৮8৭0 


বিষাদপুর-প্রয়াণ ৭১ 


জাঁপছ কাহার নাম? হয়্যে তুমি প্রমোদের লোক 
বল' "হার হার' 2 
কোথায় প্রহরী 1” 
মল্তী বলে “উত্তম-মধ্যম রূপে হোক 0৮৪৮ & 


ভণ্ড-তপে এমাঁন কসায় বেত, 
ধান শুনি” আড়ম্ট হইয়া গেল যত ভূত প্রেত। 
মন্ত্রী ঠারি' চোক 
বলে “আরো হোক! 
বশ্-ভ্রশ না হইলে হইবে না চেত॥” ৪৯ 


বাললেন কপট-বৈরাগ্য চেলা, 
“দূঘিব কাহারে আমি, এ ভবের এইরূপ খেলা |» 
বলে মল্বীবর 
“এ*রে তার পর! 
খেলা না ভাবেন যেন আপনার বেলা ॥৮ &০9॥ 


দম্ভ কাঁর' বাঁল”উঠে ভণন্ড-তপপ 
“বজ ঠেকাইতে-নারে কিবা ছন্র কিবা চন্দ্রাতপ! 
বাঁলতোছি শুন' 
এক দুই গুণ", 
সহন্্র না পের'তেই ঘুঁচিবে দরপ ॥ ৪১ ॥ 


“সংহাসন ধূলায় ধূসর হাবে! 
পাশচমে উঁ্িবে রাঁব, মোর বাক্য মধ্যা হ'বে যবে!» 
কপট-বৈরাগ্য 
বাঁলল “সৌভাগ্য 
অস্ত হইবার হ'লে সকাল সম্ভবে 0৮ €২ ॥ 


প্রহরী অমাঁন বলে “চুপ! চুপ 
নৃপ বলে “ভশ্ড-দোঁহে দেখাও ! দেখাও অন্ধকৃপ! 
তুম গো সাঁচব 
আছ কি সজীব 2” 
তন্দ্রা ভাঁঙ মল্রশ বলে “শুনিতেছি ভূ !” &৩ ॥ 


৭২ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


কাঁব এতকাল আছিল আড়াল; 
“জয় মহারাজের” বালয়া দুই বন-দ্বারপাল-__ 
আধ আর ব্যাধি 
বলে “অপরাধ 
এ জন, বিচারকর্তা আপ্পাঁন ভূপাল ॥৮ &৪ ॥ 


মন্ত্রীবর বলিলেন “মহারাজ 
পাঁরচয় লইতেছি; বল” বান্দ কি তোমার কাজ 
এ সকল স্থানে? 
কে তোমায় জানে ? 
সত্য যাঁদ না বল" প্রলয় হ'বে আজ !” &ঞচ 


কাব কহে “ভুলিয়া দিক্‌ বাদিক্‌ 
পাঁশলাম অরণ্যে; জান না কিছু ইহার আঁধক !” 
পাঁরহাসচ্ছলে 
-. মন্তীবর বলে 
“দুধের ছাবাল তৃমি! নিরীহ পাঁথক 1৮৫৬ ॥ 


ভূপ বলে “সাবধানে কহ" কথা, 
এ নহে অমরপুর-হেতাকার স্বতন্তর প্রথা ! 
কাব কহে “ভূপ 
কাহনু স্বরূপ, 
বিচারুন কথা মোর যথা কি অযথা ॥ ৭ & 


“দেহ-প্রাতি কিছু যার আছে স্নেহ, 
পা বাড়ায় কভু কি তেমন বনে সচেতন কেহ?” 
বাঁললেন ভূপ্‌ 
“কারছ বিদ্রুপ ? 
তুম কা'র গুপ্তচর, নাহক সন্দেহ!” ৫৮ ॥ 


দবারী বলে “মুখে দিব বস্ত্র গজ” 
কথা উচ্চাঁরলে ;” মন্ত্রী বাঁলল “তলাপ দেখ” খাঁজ” 
অন্বেষণ-ফল 
মালল কেবল 
হাতের অঙ্গুরীয়ক সাথের যা" পঠাজ ॥ ৫৯ ॥ 


বিষাদপুর-প্রয়াণ ৭৩ 


মন্ত্র বলে দক ভূিয়াছ বটে 1» 
এত বাল” অঙ্গুরি-টি হাতে কার* উলটে পালটে। 
বলে “নাম লেখা 
পন্ট যায় দেখা! 
ডীড়বারে চাও তুমি আমার নিকটে ! ৬০ & 


“পাথকের এমাঁন-ই বটে সাজ! 
অঙ্গুরিতে প্রমোদের নাম লেখা, দেখ” মহারাজ 1” 
চমাঁকয়া উঠি 
বলে ভূপ শ্্াট 
হইয়াছে আমার একট কাজে আজ ॥ ৬১ 


“ভয়ানক-রস নর-বাঁল দিবে; 
প্রয়োজন হইয়াছে তে*ই তা"র, বিষাদের জনবে। 
পাঠাইয়া বাল্দি 
রাখা-চাই সান্ধি;” 
এত বাল চুপি চুপি কাহল সাঁচবে॥৬২॥ 


“আধ-ব্যাঁধ দু-ভাই সতর্ক হয়্যে 
ভয়ানক-রসের পাতাল-দুর্গে বান্দি যা'ক্‌ লয়্যে। 
বাঁলবে পবষাদ 
যাচয়ে প্রসাদ! 
শীঘ্র যাক্‌, সময় না যায় যেন বয়ে” ৬৩ & 


এত বাঁল' ডউাঠল 'বষাদ-রায়; 
ভণ্ড-তপে মান্নবর কাঁহলেন অজ্প-ইসারায় 
“মাণর আশায় 
ফণনর বাসায় 
যে জন বাড়ায় হাত, পরাণ হারায় 1৮ ৬৪ ॥ 


পলা"বার না দেখিয়া অন্য গাঁতি 
কপটেরে বলে ভন্ড “গুরু-প্রাতি করিস্‌ ভকাঁত! 
তেপ-জপ-ধ্যান 
মিছে ঘ্যান্ঘ্যান!) 
হাসিয়া খোঁলয়া তুই পাইবি মুকাঁতি ! ৬৫ ॥ 


২৪ 


সবপ্ল-প্রয়াণ 


“মনে জান, ভান্ত তোর আতশয় ! 
চক্ষে দেখিবার শুধু অবশিল্ট, তা" হলেই হস্স! 
তো'র আমি কাজ 
নিরাঁখব আজ! 
পরাক্ষা উত্তীরলেই, তিন লোক জয় ॥৮ ৬৬ & 


এত বলি চেলারে টানিয়া-লয়ে, 
সাঁচবের কাণে কাণে আরাম্ভল, “একটুক রয়্যে 
দিও মোরে দণ্ড !” 
মল্নী বলে “ভণ্ড! 
পূর্বে সাঁধলাম যবে, ছলে মৌন হয়ে! ৬৭ ॥ 


“এখন ফুটেছে মুখ! নম্ট জীব!” 
ভন্ড বলে “চন্দ্র-শত”; “ইন্দ্র আন” বাঁলিল সাঁচব-_ 
“নেত্র সহম্ত্রাট 1 
বলে ভন্ড জট, 
এ“চেলাট আমার ইাঁনি আত শাল্ত-শিব ॥ ৬৮ & 


“্পূত্রসম এরে আম স্নেহ-কার; 
উঠবে মোহন্ত-পদে, লীলা আম যে-দন সম্বার। 
এ'রে বাঁন্দ কার, 
রাখ' তুমি ধার” 
নৈবেদ্য পান্ঠাই আম স্বর্ণ-থালা ভাঁর' ॥৮ ৬৯ 


ভশ্ড বলে “তথাস্তু”; সাঁচব বলে “কথা আঁতি ভাল! 
তার মতো কাজ 
শবঘ্র চাই আজ! 

বান্দরে বাধব, যাঁদ প্রতিজ্ঞা না পাল" ॥” ৭০ & 


দোঁখ' শুন” এই সব নস্ট-পনা, 
কাঁবর মনের কথা মনে র'ল, বাহর হল না! 
ভশ্ন-ঘর-বাসঈ 
চামাচকা আস 
ঘর-সয় কাঁরতে-লাগল আনাগনা ॥ ৭১ ॥ 


বষাদপৃর-প্রয়াশ ৮ 


সঙ্কটে পাঁড়ল তায়, দীপ-আলো; 
অন্ধকারে আলোকে বাঁধল যুদ্ধ, বিষম ঘোরালো ! 
পাখা-নাড়া-ঝাঁটে 
পাঁড়য়া ঝঞ্জাটে, 


আলোকের আয়ু যেন ফুরা'ল ফুরা'ল! ৭২॥ 


আলোকেরে কাবু কার” তা'র পর . 
সমূলে নাশিয়া তা'রে আঁধার যুড়য়া-বসে ঘর। 
সভাসদ যত 
কে কোথায় গত! 
“ক হয় না জানি পরে” ভাবে কবিবর ॥ ৭৩ ॥ 


দীপ হস্তে-করিয়া বামন-ভূত 
প্রথমে পাঁশিল ঘরে, দেখিবারে অতি অদভুত ! 
কাঁব-মুখ-প্রাতি 
চাঁহ' একরাতি, 
উচ্কিল যেমন দীপ, বহিল মারুত ॥ ৭8 ॥ 


অমাঁন 'নাভয়া-গেল দশপালোক ! 
তপত-অঙ্গার-সম আধ-ব্যাধ দানবের চোক 
কাঁবরে শাসায় ! 
বলে যেন খাড়া রও প্রমোদের লোক!” ৭৬ & 


কাটর বন্ধন-বস্ত খুলিয়া বাঁধল কাঁববরে। 
কাঁববর তায় 
মরম-ব্যথায়, 
আহা-উহু করিয়া, অমান চুপ করে॥ ৭৬॥ 


“চুপ রও!” বলে দুই দুষ্টাচার 
“এখান বেতের চোটে শিখাইব নম্র ব্যবহার £” 
দু-হাত, কাবর, 
কারাগারে পার তা'রে, রুধিল দয়ার ॥ ৭৭ ॥ 


১, 


স্বপ্ন-ল্রয়াণ 


আঁধ-দৈত্য কপাট ধাঁরল দাব'; 
ব্যাঁধ-দৈত্য লইয়া চাঁবর গোছা, দিল তা'তে চাঁব। 
পাঁশয়া সেথায়, 
আইল কোথায় 
ঠাহাঁরয়া কাববর নাহ পায় ভাঁব'॥ ৭৮ ॥ 


জানালা দৌঁখয়া কাব, চাহিয়া-রাঁহল আঁনমেষে! 
আলোকের পথ 
খাঁলয়া ঈষৎ, 
জ্যোৎস্না পড়েছে মারা, পদ-দ্বয় এস্যে॥ ৭৯ & 


ঘোলা সেই আলোক আঁধার-গোলা, 
কম্টে সৃস্টে 1নরাঁখয়া, চলে কাঁব হয়্যে দিকৃ-ভোলা। 
স্বভাব-চপল 
মৃষিকের দল 
গায়ে লাফাইয়া-উচ্ে, লাঙ্গুল-তোলা ॥ ৮০ ॥ 


গু হৈল অন্ধকার, ভয়-ভারে ! 
বাঁসপড়ে কাঁববর 'শিরে হাত দিয়া একেবারে! 
ফুট'-উঠে বাণী 
“মারব তা" জান, 
দোঁখতে নান হায় প্রাণ-প্রাতিমারে 1” ৮১ ॥ 


উল্কা-হস্তে আধ "দল দরশন, 
আচাঁম্বতে কাঁবর নয়নে কার, আলো-বাঁরষ্ণ। 
জাঢল-মস্তক, 
আত ভয়ানক, 
চাহন মরম-ভেদী, রকত-শোষণ 1 ৮২ ॥ 


ব্যাঁধ-দৈত্য আইল ক্ষণেক পরে, 
পলা'বার উদ্যোগ-করিল কবি পরাণের ডরে। 
“উঠ' চল'» বাল, 
দৈত্য মহাবলশ 
ধাঁরল কাবর হাত, লোৌহ-দলা করে ॥ ৮৩ 


1ববাদপুর-প্রয়াণ থ 


ভশষণ সে পথ, যার মধ্য দয়া 
কাঁববরে ধারয়া লইয়া-চলে অর্ধেক বিয়া ! 
আশা-ভরসান্ন 
যাইতে লাগল পথ পাতালে সেশধয়া ॥ ৮৪ & 


লয়্যেচলে কাঁবরে সাক্ষাৎ কাল 
ব্যাধ-রুপী; আধ চলে আগে-আগে ধাঁরয়া মশাল ! 
পশে এইরুপে 
ঘোর অন্ধকহপে 
ক্রমে ক্রমে গওভর হইল বশাল ॥ ৮ ॥ 


জন্তু কত রূপ, বিকট বিরূপ, 
প্রকান্ড গুহার হেতা-হোতা বাস” কার আছে চুপ। 
কোথাও কুম্ভীর 
হইয়া গম্ভীর, 
একান্তে চাঁহয়া আছে শকার-লোলুপ ॥ ৮৬ ॥ 


বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে; 
ব্যাঘ্র-াজাঁন কোথাও কালো-বিড়াল, গরাঁজয়া ফুলে! 
কোথাও বা রোষে 
কাল-সর্প ফোঁসে; 
হাঁস্ত-কায় ভেক-পাতি দুয়ার আগলে 1 ৮৭ ॥ 
“ দোঁখ" দানা-দুটারে, যেমন, ক্ষোভ; 
কাঁববরে দৌখয়া, তেমাঁন হয় তা' সবার লোভ ; 
আ'ধ-ব্যাঁধ-পাকে 
ফণ রহে ফণা ধার” নাহ্‌ মারে ছোব। ৮৮ ॥ 


সামনে জন্তুরা সবে পথ ছাড়ে, 
আশে-পাশে তরজন-গরজনে, লাঙ্গল আছাড়ে। 
হাস করে আয়; 
নাবে ধত কবিবর, কাপে তত হাড়ে ॥ ৮৯ 


৬ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


মূরছিয়া পড়ে আর, ঘাঁড় ঘাঁড়! 
কত-মত ভশষণ মূরাঁত দোঁখ', কিম্বা মনে গাঁড় 
যেমনি থমকে_ 
দৈত্যের ধমকে 
রসাতিল 'দয়া-উঠে হুত্কার-দাবাঁড় ॥ ১০ ॥ 


পণ্চম সর্গ 
রসাতল-প্রয়াণ 
সূচনা 


জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভন্ত অনুচর আধ ব্যাধি কবিকে রসাতল-পাঁতি ভয়ানক- 
রসের নিকটে সশীপয়া দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে 
কবিকে বাঁলদান দিতে আদেশ করিল। হাঁতমধ্যে ভৈরব-নামক একজন করাল-মৃর্তি 
কাপালিক (যান ভয়ানক-রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া 
আপনি কবিকে বাঁলদান দিবার মানসে *মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্ব গাঙ্ছের গায়ে বাঁধিয়া 
রাখলেন। করুণা-দেবী আসিয়া কাপালকের হস্ত হইতে কাঁবকে, এবং অত্যাচারের হস্ত 
হইতে প্রমদাকে, উদ্ধার কাঁরলেন। 


গম্ভীর পাতাল! যথা কাল-রান্ন করাল-বদনা 
[বিস্তারে একাধপত্য! *বসয়ে অযূত ফাঁণ-ফণা 
দিবা-নাশ ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল 
[শখা-সঙ্ঘ আলোঁড়য়া দাপাদাপি করে দেশময়। ১॥ 


তমো-হস্ত এড়াইতে-প্রাণ যথা কালের কবল! 

কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা 'দীঁশ্বাদক্‌! 
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল! 

দেখে যাঁদ মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সেকি আর॥ ২॥ 


আসে ফির্যে! আপাদ-মস্তক ঘর টাঁলয়া চরণ, 
কণ্টাকয়া কেশজাল, 'বিস্ফারয়া নয়ন-যুগল, 
তমো-গভে তলাইয়া শেষ-পৃন্ঠে লভে শেষ গাঁত! 
দল-বল একন্ন কারছে হেতা রসাতল-পাঁত॥৩॥ 


কাবর সর্বাঙ্গ উঠে শিহরিয়া, 
ভয়ানক-রসের দারুণ-কাণ্ড চক্ষে নেহারিয়া। 
যত যেথাকার 
বিকট আকার, 
জড়ো হইয়াছে সবে আঁধার করিয়া! ৪॥ 


৮০ 
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অত্যাচার-পিশাচ আছেন হেতা; 
আছে মারী-নিশাচরী, দুাভক্ষ অসুর-দল-নেতা । 
দ্বেষ-হিংসা দানা, 
দৈত্য আর নানা; 
প্রাত-জন ভাবে “আম 'ন্রভুবন-জেতা” ॥ € ॥ 


ভয়ানক, মাঁত'-উঠে রণোৎসবে, 
বলে শবলাসের আজ দুই আঁস্থ একত্র না রবে! 
দৈত্য, পালে-পাল, 
খুঁল' তরবাল, 
অমন বালয়া-উঠে ভয়ঙ্কর রবে ॥ ৬ 


“এই তরবাল, প্রমোদের কাল!” 
এত বাল" কোট দৈত্য গুচাইয়া ঢাল-তরবাল, 
ছাড়ে সংহনাদ,_ 
পাতালের বাঁধ 
ভাঙিয়া বা পড়ে খাস”, এমাঁন করাল! ৭ & 


মারী কহে “আম ভয়ঙ্করী-নারী ! 
সজনে বিজন কার, পাইলে মুহূর্ত দুই চার! 
চিতা-কুণ্ড জৰাঁল' 
মেদ-মজ্জা ঢাল", 
কার যে কেমন হোম, জানে বজ্ধারী! ৮ & 


1ধক্‌ দেবরাজে, ধক তার বাজে! 
দেবতা-সভায় মুখ-দেখায় না জান কোন্‌ লাজে 1” 
বলে দুরাভক্ষ 
“না রাখিব বৃক্ষ, 
না পন্র না তুণ এক, সসাগরা-মাঝে! ৯ 


“গগনের বাছারা পা'বেন টের! 
বজ্জে তাঁরা বড় পট! বজ-নাদ শুনা আছে ঢের! 
জগতের শস্য 
কার আগে নস্য! 
বীর্য দেখা যাবে পরে বজ-ধরেদের 8 ১০) 
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“অন্ন-বিনা স্বর্ণরুপ মাটি হ'বে! 
শ্রমীর লাগিবে ভূমি! শিল্প-কাজ গল্প হয়্যে রবে! 
প্রজা-নরপাল 
হানবে কপাল! 
স্বর্গ-মর্ত্য জবাঁল'+যাবে, হাহাকার-রবে ॥৮ ১৯ 


অত্যাচার বলে “এই তলবার 
কোষে থাকিয়াই শোষে রুধির, এমাঁন দ্হার্নবার ! 
এ যখন, শির 
পাথবী কারবে আজ রন্ত-পারাবার ॥ ১৯২ 


“কাঁরয়াছ যখন সমর-সজ্জা, 
পশাচ খাওয়া'ব আজ, শুঁষ'আ'ন” বিলাসের মজ্জা! 
প্রমদা-যুবতট 
কেমন সে সত 
দোখব! দোৌখব আজ কোথা রহে লঙ্জা!” ১৩ ॥. 


দ্বেষ বলে, “একবার এই হাতে 
পাই যাঁদ প্রমোদেরে, চিবাই তাহারে আম দাঁতে । 
আছে সে কোথায়! 
বড় সাধ যায় 
মুকুট খসাই তা'র দুই পদাঘাতে ! ১9 ॥ 


“ইটত্গিত কারিলে-হয় দৈত্যরাজ ! 
ছার-খার কারব বিলাস-পুর এই দণ্ডে আজ! 
রাজদর্প নাঁশ' 
রাণন-সবে দাসন 
না যাঁদ কারতে পারি, নামে নাই কাজ 0৮ ৯৬ ॥ 


হিংসা বলে “শোন রে প্রমোদ-ভূপ ! 
তোর পৃন্ঠে খনিবে এ মোর ছুরী রুধিরের কূপ ! 
কাহনু নির্ঘাত! 
ক' দিন_ ক' রাত-__ 
দেখিব রাহস্‌ ঘরে আঁটয়া কুলুপ ॥ ১৬ & 
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“তো-সবারে সবংশে নিপাত কারি, 
প্রেত-ভুমি করিব আজকে আম 'বলাস-নগরী । 
বড় বড় লোক 
ডরে মোর চোক! 
ধূমকেতু দেখে মোরে দ্বারের প্রহর! ১৭ ॥ 


“বড় সাজাইছ ফুল, থরে থরে! 
রসনা লাড়ছে ফণী, লুকাইয়া তাহার ভিতরে! 
ছনরী-খাঁন মাত 
পরাঁশিবে গাল্র, 
বিলাস ঘুচিবে আর, জনমের তরে 1” ১৮ 


বষাদের দৈত্য-দুই মহাবলশ 
ভয়ানক-রসে 'নবোদিল ভেট, হয়্যে কৃতাঞ্জীল। 
হেন কার্য সাধ, 
আধ আর ব্যাধ 
প্রণাময়া ভূপেরে, স্বস্থানে গেল চাঁল' ॥ ১৯ ॥ 


ভয়ানক, কাঁপাইয়া কাঁববরে, 
মুখ-পানে তাকাইল ক্ষণেক; বালল তা"র পরে, 
“কোথা পুরোহিত!” 
হয়্যে সশাঁজ্কিত 
পুরোহিত দাঁড়ায় কম্পিত কলেবরে! ২০ &॥ 


“চামুণ্ডা-দেবীরে আহবান কর” মন্তে কার বশ। 
নর-বাঁল-দান 
কর সমাধান; 
সমরে অমর হই, এ মোর মানস ৮৮ ২৯] 


“তথাস্তু” বাঁলয়া এক কাপালিক 
কোথা-হৈতে আস" উপাষ্থত হ'ল! অধৃত-আধক 
দানব দুর্দান্ত 
গর্বে দয়া ক্ষাল্ত, 
পথ ছাড়" দিল তারে, স্তব্ধ হ'ল দক! ২২ 
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গলে দোলে ভীষণ রদ্রাক্ষ-মালা ; 
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জবালা ! 
নাম' পদতলে, 
ভয়ানক বলে, 
*সকলের হর্তা-কর্তা তুমিই একালা !” ২৩ ॥ 


জটশ বলে “আম হ"ব পুরোহিত!” 
তাল-বেতালেরে বলে “লয়ে এস আমার সাহত 
বান্দি এ মানবে,” 
দুই সে দানবে 
কাঁবরে ধারয়া-লয়্যে হ'ল ?গতরোহত ॥ ২৪॥ 


কাপাঁলক, ভৈরব যাহার নাম, 
কাঁবরে লইল আপনার হাতে, ছাড়াইয়া গ্রাম। 
ভোগবতনঈ-কূলে 
অশ্বথের মূলে 
রাঁস-দিয়া কাঁস' বাঁধে শরীর সুঠঠাম ॥ ২৫ ॥ 


বন্ধন-জবালায় হয়ে জর-জর, 
পাশ মোড়া দেয় কাব, মান্রা বাড়াইয়া পর-পর। 
কম্ট সে কেবল 
নম্ট করে বল, 
ব্যথায় নয়ন-বার ঝরে দর-দর ॥ ২৬ ॥ 


বলে কাব “আর গো ভরসা নাই, 
হে মায়া-জনান ডাক তোমায়, চরণে দেও ঠাঁই! 
আঁন্তিম সময়ে, 
কোথা গো অভয়ে ! 
কাতর পরাণ মোর কাঁদছে সদাই ॥ ২৭ ॥ 


'পাঁড়য়াছ যে ঘোর দারুণ ফাঁদে 
মার তাহে দুঃখ নাই! সে জন্য তত না প্রাণ কাঁদে! 
হৈন্‌ যার লাগি 
এ যন্ত্রণা-ভাগণী, 
দোঁখতে-পেলেম না রে তার মুখ-চাঁদে! ২৮ ॥ 


৮5 
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“একবার দোৌখতাম মুখ তোর, 
মারতাম মনোসুখে, সে ভাগ্য হ'ল না আর মোর! 
মায়ের কৃপায় 
এড়াইব দায়, 


খেদ কিন্তু রয়্যে-গেল এ-জনম-ভোর!” ২৯ ॥ 


সহজেই ভীষণ সে নাগ-লোক ! 
রাব-শাঁশ-তারার নাঁহক নাম! যে কিছ আলোক 
তার অঙ্গার 
করে উদগার, 
আঁধার তাহাতে উঠে রাঙাইয়া চোক ॥ ৩০ ॥ 


শমশান-প্রদেশ তাহে নিদারুণ! 
ঝাঁকে ঝাঁকে শৃগাল হাঁকিয়া-যায়, কাঁদ' সকরুণ ! 
বেগে জান বায়, 
লোল জিহবায় 
উজ্কা-মুখী চাঁল”-যায় উগ্র আগুন ॥ ৩১ ॥ 


নদশ-কূলে, শব্দ কাঁর' কট-মট 
শিবায় চবায় শব, আঁস্থ কাঁর' উলট্‌-পালট:। 
অল্প পেয়ে চাড় 
ভাঁঙ” পড়ে পাড়, 
ছাঁড়' শব, ভাগে সব, ভাঁবয়া সঙ্কট ॥৩২॥ 


পাঁত' এক শব, বাঁসল ভৈরব! 
কপাল-করক ভার" পুরা-মান্রা লইক়়া আসব, 
মল্ত্রপৃত কারি" 
একাট চুমুক-দানে 'নিঃশোষল সব ॥ ৩৩& 


শবের সে বুকের উপরে চাঁড়” 
ক্ষণে ক্ষণে শব 
করে আর্ত-রব; 
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড়-মাঁড়' ॥ ৩৪ ॥ 


রসাতল-প্রয়াণ ৮৫ 


ভৈরব কাঁরতে-থাকে মল্ত্র-জপ ; 
মর-মর শবদ কারয়া-উঠে শমশান-পাদপ। 
মাঠ-মধ্য-দয়া 
আলেয়া চাঁলয়া-যায় কাঁর' দপ্প্‌ দপৃ ৩৫ ॥ 


লোল জিহবা নাঁড়ছে বীভৎস-রস; 
ঘোঁরয়া-ঘোঁরয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস। 
মৃত নাঁড়-ভূশড়, 
করে ছেস্ডাছশড়; 
মেদ-রন্ত পান করে কলস-কলস ॥ ৩৬ ॥ 


সাধকে ছনিতে-এ'ল িবভশীষিকা ; 
মুখে ঝাঁপনাঁদয়া পড়ে হইয়া বাদুড় চামাঁচকা। 
হয়ে এক কাক 
ছাঁড়' যায় ডাক, 
পায়ে সুড়-সৃড় দেয় হইয়া মৃষিকা ॥ ৩৭ ॥ 


হয়্যে সিংহ নাঁড়য়া-বেড়ায় জটা; 
থমাকয়া হাই তুলে, পরকাঁশি' দশনের ছটা! 
কভু হয়্যে বাঘ 
করে তাগ-বাগ, 
আরম্ভে তাহার পর গরজন-ঘটা ॥ ৩৮ ॥ 


তখন সে কাপাঁলক, নম্ট লোক, 
বেতালেরে হীঁঞ্গীতিল “নর-বাঁল উপাস্থত হো'ক।৮ 
ডাঁক' বলে পুন, 
“শুন! শুন! শুন! 
নাঁড়ও না, যতক্ষণ পাঁড় আমি শ্লোক 1৮ ৩৯ ॥ 


“জয় দেব ভয়ষ্করণ ! 
নাখল-প্রলয়ঙ্করণ ! 
বক্ষ-রক্ষ-ডাকিনণ-সাঞ্গনশ ! 
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ঘোর কাল-রান্রি-র্পা ! 
দিগম্বর-বুকে দু-পা! 
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতাঙ্গনী ! 
জল-স্থল-রসাতল 
পদ-ভরে টলমল! 
1ন্রনয়নে অনল ঝলকে! 
সংহ-নাদ পলকে-পলকে! ৪০ & 


রন্তু ঝরে আস বাহ"! 
রন্ত-ময় খাঁড়া লক-লকে! 
লোল জিহবা রন্ত-ভুখে ! 
ক্ষত অঙ্গ শত-মুখে 
রম্ত বমে ঝলকে ঝলকে । 
উর কাল কপালনশ! 
উর" দোব করালনী! 
নরবাল ধর” উপহার! 
উর জলধর-নিভা ! 
উর" লক-লক-জভা ! 
পূর' বাঞ্চা সাধক-জনার 0৪১ 


রম্‌ ঝম্‌ রম্‌ ঝম্‌ শব্দ উঠে! 
ভূত-প্রেত-পিশাচ দাঁড়ায় সবে, ষোড় কর-পুটে ! 
আইল কালিকা 
কপাল-মালিকা, 
বন্ত;-মেঘে, রন্ত-জিভা, সম্ধ্যা-রাগে ফুটে।৪২॥ 


রজত জাল যেন খাশ্ডিতেছে অন্ধকার-রাতি। 
কাল-রান্রি-ভশমা 
মুখের প্রাঁতিমা, 

নয়ন-রান্তমা তাহে অরুণের ভাতি ॥ ৪৩ ॥ 


বরসাতল-প্রয়াণ 


ঘোর বিপদ হেতায় 
কবির মাথায় 
পড়ে পড়ে, মায়া-মায়ে ডাকে কাতর-প্রাণ । 
«এ যে 'পিশাচের ভূমি! 
কোথা গো মা তুমি! 
কা'র কাছে কাঁদব! কে শুনে কাহার বাণ 1৪৪ ॥ 


ণ্ডাঁক তোমায় হে মায়া 
দেও পদ-ছায়া ! 
আর কাহ'কে জান না 
কভূ, তোমা-বনা; 
তুমি মোর অকূল পাথারে অচল-তারা ॥ ৪৫ ॥ 


“দেহ তেয়াঁগিয়া যাই 
তাহে দুখ নাই! 
কাঁদি কেবল, ধাঁরবার লাগ চরণ-তরন। 
সেই স্নেহের বদন 
একাঁটবার দেখাও জনাঁন, দোঁখয়া মার!” ৪৬ 


নিরাঁখল সম্মুখে অবাক মান, 
কৃপাময়শ মূরাঁতি! ভাবিল কাব সাক্ষাৎ ভবানশ। 
বাহন নধর 
নব-জলধর, 
পশহ না পক্ষী না, পাছে ক্রেশ পায় প্রাণ ॥ ৪৭ ॥ 


জ্যোতির্ময়শী, ম্লান িল্তু মুখাভাস। 
গালে হাত-দিয়া বাঁস', ফোঁলছেন আকুল-ানশবাস। 
আছেন আছেন-_ 
নয়ন মোছেন! 
করুণা ইহার নাম লিদিবে নিবাস ॥ ৪৮ ॥ 


৮৮৬ 


স্বস্ন-প্রয্নাণ 


বাঁলল করুণা-দেবশ “বৎস মোর, 
আর তোরে বাঁধতে না পারে কভু দৈত্য-দানা ঘোর-_ 
কু-গ্রহ না চাহে, 
সন্তাপ না দাহে, 
হাতে তোর বাঁধ' দিন এই রাখন-ডোর 1৮ ৪৯ ॥ 


এত বলি” হাঁর-লয়্যে দুঃখ-শোক, 
বাঁধ'-দিল রাখ) 
বান্দ-সহ শাখী 

এড়াইল অমান কাপালকের চোক ॥ &০ ॥ 


না দেখিয়া সে বাঁন্দ, না সে অশ্বথ, 
বেতালে ডাকয়া-বলে কাপাঁলিক ভগ্ন-মনোরথ 
কাঁরল এ কাজ! 
বান্দর ত রাখ নাই, পলা'বার পথ! ৫১ 


“কেন দোৌব সেবকে হইল রোষ! 
কেন দোব চামুণ্ডে, নৃ-মুণ্ডে আজ হইল না তোষ! 
কর্যো না ভ্রুকাট ! 
এখান বিধান-মতে খাঁণ্ডতেছি দোষ 1” &২॥ 


মহামাংস প্রসাদ পাইবে বাল, 
ডাঁকনশ যোগনশ সবে নাঁচতেছে আনন্দে উত্থাল; 
শানরাঁখল যেই 
নরবাঁল নেই, 


ক্রোধ-রন্ত নয়নে আগুন উঠে জবাঁল'॥ &৩ ॥ 


ধেয়্যে এল তারা যেই, কাপালিক উঠিয়া-পলায় ৷ 
লোল-জহবায় 
তারা পিছ ধায়, 
«দে বাল দে বাল” বাল”, ক্ষুধার জবালায় & ৫৪ ॥ 


নলাতল-প্রয়াণ ৮৯ 


কপালিনী ঢাঁকিল তখন কায়া; 
আঁধারাঁনশীথে 'মিশাইয়া-গেল জলধর-চ্ছায়া ! 
ছিল কাঁববর 
বদ্ধ-কলেবর 
মূত্ত হ'ল অমনি, এমনি দৈব-মায়া ! && ॥ 


এতকাল হয়ে ছিল নিরুপায় ; 
বন্ধন যেমন ঘুচে, মৃত-দেহে প্রাণ যেন পায়। 
“নাম গো বরদে 
কান্ডারী বপদে !” 
হেন বাঁল' নমে গিয়া করুণার পায় ॥ ৫৬ ॥ 


বাঁললেন করুণা “বৎস আমার! 
আঁসয়াছি স্বর্গ-হ*'তে ঘুচাইতে যল্নণা তোমার! 
উঠ! বর মাগো!” 
কাব কহে “মা গো 
মনে-রেখ্যো দাসেরে, চাঁহ না কিছ আর!” &৭ ॥ 


বলে দেবী কাঁবরে “যেখানে থাক”, 
জননী তোমার আম চির-দন, ডাক' বা না-ডাক'। 
যাহার লাগিয়া 
গৃহ তেয়াঁগয়া 
ারিছ এমন করি”, কেন তাহা ঢাক" 2” &৮॥ 


মুখে ক বলিব আর, আখ তব কোথায় না আছে! 
মোর চিত্ত-পট 
এ নহে কপট, 

দেখ' মা প্রতিমা কা'র লেখা রহিয়াছে!” &৯ & 


বলে দেবী প্ঘচিবে সকল ক্রেশ, 
পূর্ণ হ'বে আভলাষ, 'বিভাবরী না হইতে শেষ! 
আইস এখন!” 
বলে ভন্ত-জন, 
“মাথার মুকুট মোর তোমার আদেশ!” ৬০ ॥ 


এ) 0 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


করুণার পাছন পাছু কাববর 
চাঁলল রাখ”র গুণে হইয়া অদৃশ্য-কলেবর। 
কাম্পত-শরণরে 
পাঁশিল ক্ষণেক-পরে বিশাল গহ্বর ॥ ৬১ & 


মায়া-গুণে অদৃশ্য, দুদণ্ড-কাল 
দাঁড়াইল যেমন, অমান এক মৃর্তমান্‌ কাল 
প্রবোশল তাথ! 
ভঈম সে মুরাঁত 
অত্যাচার ! হস্তে এক প্রকান্ড মশাল ॥ ৬২7 


গুহা-গহবরের, কোথা এক টের, 
সেথায় চাঁলল দৈত্য, বরু-পথে কার ঘোর-ফের। 
ক্ষণেকে মশাল 
হইল আড়াল, 
কাঁবর চৌঁদকে দয়া আঁধারের ঘের ॥ ৬৩ & 


ক্রনদনের মত এক তার-ধবাঁন 
পাঁশল কাঁবর কাণে, প্রাণে যেন বাঁজল অশাঁন। 
মৃদ অবলার 
মধুর গলার 
আইল সে আর্তনাদ ভোদয়া রজননশ ॥ ৬৪ ॥ 


আড়ম্ট হইয়া কাব, কাণ পাতে; 
আশঙ্কা জাঁগয়া-উাঠ, কত-শত মন্ত্র দেয় তা'তে। 
কখনো এগোয় 
কখনো পিছোয়, 
কখনো সম্মুখে চায়, কখনো পশ্চাতে ॥ ৬৫ & 


মশালের আলোকে নিরখে কাব আতি ভয়ঞ্কর 
দার্ণ ব্যাপার! 
প্রমদা-বালার 
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা, যোড় দুটি কর 0৬৬০ 


প্ননাতল-প্রয়াণ ৪ ৯ 


দাঁড়াইয়া সম্মুখে ভীষণ-কায় 
অত্যাচার নামে দৈত্য; দুই চক্ষু জবা-ফুল প্রায় 
কাদম্বরী-পানে; 
প্রমদার পানে 
সতৃষ্ নয়ন-পাতে প্রেম-ভক্ষা চায় ॥ ৬৭ ॥ 


বলে দৈত্য “যুদ্ধে যাইতেছি আমি; 
জাঁনস্‌ ত কে-সে ভয়ানক-রস রসাতল-স্বামী 
যে তোরে হেথায় 
রাঁখবারে চায় ? 
হো"স্‌ যদি আমার, বাঁচাব তোরে আম ॥ ৬৮ 


এই ঠাঁই যেমন আছিস্‌ থাক্‌, দুদিনের তরে। 
রণ সাঙ্গ হ'লে 
তোরে লয়্যে কোলে 
যাইব সমুদ্র-পার, আর কে ক করে॥” ৬৯ 


বলে ধনী “ফেলিয়া-এস্যেছি বাপে 
ঘোর কারাগারে, দাহতোছি সেই দারুণ-সন্তাপে ! 
ক্ষম” দৈত্য-রাজ ! 
1নদারুণ বাজ 
তোমার বচন ও যে, শুন” অঙ্গ কাঁপে 1৮950 


বলে দৈত্য “হত বাক্য হ'ল বাজ! 
আমায় ত্যাঁজয়া তুই ভাঁজাঁব ক রসাতল-রাজ-_ 
বশব যা'রে ডরে ? 
প'লে তা*র করে, 
আগেই খোয়া'তে হ'বে কুল-মান-লাজ ॥ ৭১ ॥ 


“এখন সৈন্যের হ'ব অনুগামী । 
সমর হইলে শেষ, সিন্ধু-পারে লয়্যে তোরে আমি 
পাতিব সংসার; 
তোর সে পিতার 
বন্ধন ঘুচা'ব পরে, এবে থাক্‌ থাঁম' ৮৭২৪ 


নৎ 


স্বপ্ন-প্রয়ণ 


“দৈত্য হয়্যে এত যাঁদ তুমি মোর 'হত-আঁভিলাষণ, 
এই গভক্ষা দেহ, 
নাহ মোর কেহ 
পতা-[বিনা, তাঁর সঙ্গে হই কারাবাস ॥ ৭৩ ॥ 


ত্যাঁজব নারী-জীবন! নির্ভয়ে ভাঁজব যম-রাজ, 
অধর্মে না তবু 
মন 'দিব কভু ! 

গেল যাঁদ ধরম, জীবনে কিবা কাজ ॥৮» ৭৪ ॥ 


বলে দৈত্য বল, “তুমি যাও চাঁল”_ 
আঁম-মৃঢ় হাত-পা আছাড় আর মনাগুনে জ্বাল ! 
বক্ষে হলাহল! 
পেয়োছিস্‌ মোরে যেন ননীর পুথলনী ! ৭৫ ॥ 


“চক্ষু-জলে আমায় গলাশব তুই ! 
রাঁশ-রাঁশ অমন চক্ষের জলে কত-যে পা ধুই, 
তা" তুই জানস্‌! 
আম ক শরীষ- 

ফুলাঁটর মতন যে ফদিলেই নুই ৭৬ ৷ 


“রাজ্য চাস 2 বিপুল এশবর্ধ চাস? 
ক চাস আমায় বল--পৃরাইব সব আঁভলাষ ! 
কত রত্র-রাঁশ, 
কত দাস-দাস+, 
চাঁহস! আপাঁন হ'ব আজ্জাকারী দাস !” ৭৭ ॥ 


প্রমদা বাঁলল «এত যল্দ্রণা গা 
আমার কপালে ছল! যত্ে বাঁধ-রাখবার তাগা 
সতীত্ব ধরম-_ 
তুই রে অধম 
তাহাতে চাহিস দিতে কলঙ্কের দাগা ! ৭৮) 


ব্সাতল-প্রয়াণ ১৩ 


“মন তোর বুঝিবে না, কি বুঝা'ব! 
পায়াণ-পরাণ তোর অশ্রু-জলে কেমনে ভিজা'ব! 
কৃতান্তও নয় 
এমন নয়! 
িপদ-কান্ডারী সেই, তাশর ঠাঁই যাব!” ৭৯ ॥ 


“হ£1” বাঁলয়া চাহে দৈত্য খট্সটং। 
শেষে বলে “কোথা তোরা দু-বো'ন, চঁলিয়া-আয় ঝট!” 
কোথা এক কোণে 
ছিল দুই বোনে, 
পলক-মাঝারে দোঁহে হইল নিকট ॥ ৮০ ॥ 


সমুখা-সমূখি 
দাঁড়াইল ঝুকি”, 


নেত্রানলে ঘোমটার অন্ধকার ফঠাঁড়'! ৮১৯ 


“হয়ে মোর কাঁপে লোক, ফয়ে আম পর্বত নড়াই !, 
পাঁড়য়া সরিষা 
বাঁলছে ঈ'রিষা 

“হাসি-মুখ যত আছে পুড়' হো'ক্‌ ছাই 1৮ ৮২৪ 


কাঁপতে-লাগিল ভয়ে অনাঁথিনী; 
বাঁলল বড়াই-বাঁড় “হও যাও রাজার সাথনশ! 
তোমার বাঁয়সী 
রাজার মাঁহষ 


যে আসে আমায় বাসে প্রধান মাল্িণ! ৮৩ ॥ 


“আম যা'রে সন্ধান দিয়াছি বাল" 
বুক-ফুলাইয়া ঘায় রাজার সমুখ-দিয়া চলি” ! 
নুতন 
গেলে রাজ-বাঁড়, 
তরাসে হইয়া-রহে আড়ম্ট পুথলনী!” ৮৪৪ 


১৪ 


দবপ্ন-প্রয়াণ 


শুন” কহে ঈীরষা “গরব ঘুচে 
পাঁড়লে তেমন হাতে! রাজার সোহাগ নাহি রুচে__ 
মার কি রুপসী! 
পথে-ঘাটে বসি, 
কাঁদছে অমন-কত, কেহ নাহ পুছে! ৮৫ ॥ 


“সাধিতেই অর্মান বাঁড়ল বুক! 
উন সতী, মোরা সবে অসতা! সতীত্বে দই থক!” 
শান” রূপসীর 
পা হইতে শির 
শিহিয়া উঠল, শুখায়্যে-গেল মুখ 1৮৬ ॥ 


নিরাখয়া ডাইনর মুখ নাক, 
শানয়া কথার ধারা, প্রমদার নাহ সরে বাক্‌! 
কম্প এল ধড়ে! 
মূছয়া বা পড়ে! 
বড়াই অমাঁন বলে ছাঁড়' এক ডাক! ৮৭ ॥ 


স্বর্গে মতে প্রলয় বাধিয়া-যায়, দিই যাঁদ তুঁড়। 
মাড় এই মোর 
ধরে এত জোর, 

চিবাইয়া ভাঁঙ আম পাথরের নুড়ি! ৮৮॥ 


«এই হাড়ে আমি ভেলাক খেলাই ! 
এই ত চিমৃসা হাত, এই হাতে পৃথিবী টলাই £ 
উঠিল বাঁলয়া 
“জাঁমছে বকুনি শুন” শকুন মেলা-ই! ৮৯ & 


“বাঁক' বাঁক' মুখে উঠিয়াছে গেজ! 
মনে মনে হাসছে ও গরাঁবনশ, দোখ”' তোর তেজ! 
ববষ নাই কণা, 
কুলো-পানা ফণা! 
সমর্থ মেয়ের ও'তে মোটা হয় লেজ!” ৯০ 


বুসাতল-প্রয়াশ ৯৫ 


আমায় ঘুরা"প্‌ চোক! আর আম হেতায় না রই! 
মোরে, ও-রে রিষ, 
দাদ না বাঁলস, 
দেতো-মুখ আজ তোর না যাঁদ থেতই 1” ৯৯ 


এত বাল” গ্াঁড়-মারে অন্ধকারে, 
দু-চাঁর পা এগোয়, শিছনে আর ফিরিয়া নেহারে! 
নাঁড় ঠকৃঠাঁক” 
কমে তবে পহনছায় কোটরের দ্বারে ৯২ 


দবার-হৈতে নাঁমিতে 'সপড়র ধাপে, 
হোঁচট খাইয়া পাঁড়', ঈ'রষারে ডুবাইল শাঁপে- 
“শশহু-রন্ত-খাকী ! 
বিষ-ভরা আখ! 
মোরে তুই গাল দিস, গা তোর না কাঁপে !৯৩॥ 


“এই দ্যাখ হাতের নাঁড়র গুণ! 
বাতাসে ক দাগে দ্যাখ! এই তোর কপালে আগুন! 
বুক খাবে কুর্যে! 
শকুন, শয়রে বাস" বাঁছবে উকুন !” ৯৪ ॥ 


“যা'বে লো শ*বশুর-বাঁড়, হাতে পরাইয়া-ীদই চুঁড়! 
যা'বে 'প্রয়-কাছে__ 
কাঁদতে কি আছে! 

নাঁড়লে, ভাঁঙব হাত, মুচুঁড়ি' মনছুড়ি' 1” ৯৫॥ 


এত বাঁল' পরাইল হাতকাঁড়; 
ব্যথায়, প্রমদা-বালা, ধরাতলে ল.টাইয়া-পাঁড়' 
সব দেখে ফাঁকা; 
আগুনের ছাঁকা 
ণদূল যেই ঈিষা, উঠিল ধড়মাঁড়' ॥ ৯৬ & 


৯১৬ স্বপ্ন-প্রয়াণশ 


দৈত্য কহে “আজকে এই অবাধ! 
রণ-হৈতে ফিরি-আঁস আমি আগে, শন্রু-দলে বাঁধ”, 
শুনে যাঁদ বাণ 
হ'বে রাজা-রাণন, 
না শুনিলে বিনাঁশব দগাঁধ” দগাঁধ 0৮ ৯৭ & 


যুদ্ধে গেল দানব সে নরদয় ; 
ঈীরষা কোটরে গেল; দোখ' সব অন্ধকার-ময় 
কাঁদছে প্রমদা 
“কোথা মা বরদা ! 
কোথা মা করুণা-ময়ী এমন সময় ! ৯৮ ॥ 


মেঘ-যানে করুণা দিলেন দেখা 
প্রমদার নয়নে; জলদাসনে যেন চন্দ্র-লেখা ; 
অথবা এমাঁন 
স্থর-সৌদামনী-_ 
নিকষ-পাষাণে যেন সুবর্ণের রেখা! ৯৯ ॥ 


এ দারুণ স্থানে! 
ভয় হয় প্রাণে 
মন যা" বাঁলছে মোর, মিথ্যা পাছে হয় ॥১০০॥ 


“সত্য কার বল' মোরে, কে তুমি মা! 
শহান' দেবী কয় 
“কে হেন নিদ্য়__ 
লোহার খাঁনতে রাখে সোনার প্রতিমা !১০১ ॥ 


“€-যে রূপ, স্বর্গধামে সাজে ভাল! 
কেন্দ' না! পাঁলবে ধর্ম তোমায়, ধর্মে যখন পাল' ! 
কালা শুন” আমি 
আসয়াছ নাম! 


বর-তনু-পরশে কর-সে রথ আলো ॥&* ১০২৪ 


বসাতল-প্রয়াণ ৯১৭ 


এত বাঁল' প্রমদারে ধার'-তোলে 
নবীন-নীরদ-রথে; পরে তা'রে বসাইয়া কোলে 
মুছে অশ্রুবার; 
প্রমদা-কুমারী 
পরাণ পাইয়া-উঠে স্নেহের 'হলোলে ॥ ১০৩ ॥ 


বলে বালা “অভাগর দুখানলে 
বরাষলে শাচ্তি-বাঁর, নাম মা তোমার পদতলে !» 
বাঁল' হেন বাণন, 
কাতর-পরাণন 
পাদ-পদ্ম ভাসাইল নয়নের জলে ॥ ১০৪ ॥ 


বলে বালা “কে আছে গো তোমা-সম 
সন্তাপ-হাঁরিণশ মাতা! সকল ভরসা তুমি মম! 
দাসীরে আশিস”! 
প্রসাদ বারষ'! 
অভয়-চরণ-তলে নমো-নমো-নম ॥৮ ১০৫ ॥ 


কৃপাময়শ বাঁলল, “আর কেন্দ' না! 
আঁশাসনু তোমায়, পেয়েছ তুমি যেমন বেদনা, 
শত-গুণ তা"র 
পাবে পুরস্কার !” 
এত বাল" প্রমদারে কারল সান্ত্বনা ॥ ১০৬ ॥ 


প্রণাময়া, এস জলদের পিছ; তাঁহারে ষে সেবে, 
ভয় নাই অপু 
সে জনার; তনু 
অদৃশ্য আছে তোমার, দৃশ্য হোক এবে ॥৮ ১০৭ ॥ 


চলে কবি রথের পশ্চাৎভাগে ; 
প্রকাণ্ড প্রকান্ড গূহা-গহবর দৌখ' ডর লাগে! 
দেখে নদী-নদ, 
কোথাও বা হুদ, 
1কন্তু না দেখতে পায় গেছে কোন্বাগে ॥ ১০৮ & 


৯১৮ 


স্বসপ্ল-প্রযাণ 


দেখা-দল অদরে পন্নগ-ধাম ! 
আকাশ-পাতাল য্দাঁড়”, উঠিয়াছে ধাতুময় থাম! 
মহা-আয়তন 
1দব্য-নকেতন, 
রতনে-রতন-ময় মনো-আভিরাম ৮ ১০১৯ ॥ 


কোটি রত্ব িলাসছে, কোট রাগে! 
পাতালে এমন স্থান _কাঁববরে চমতকার লাগে! 
সকাল নস্তব্ধ ! 
নাহ সাড়া শব্দ! 
জলের কলোল-ধবাঁন শুনা-যায় আগে ॥ ১১০ ॥ 


পদ-শব্দ শুনায় এমান ধীর-_ 
মন্দানলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তরে জলাধর ! 
শ্রবণ-প্রবণ 
সামান্য শব্দাটতেও নহেক বাঁধর ৮১১১ 


ট*-শব্দ-ট হইলেই, তাড়াতাঁড় 
তাহারে লাফয়া-লয় দশাদক্‌, কাঁর' কাড়াকাঁড়। 
ধবাঁন-প্রাতধবাঁন 
জাগয়া অমাঁন, 
অজ্প-সূত্রে কার-তুলে মহা বাড়াবাঁড় ॥ ১৯১২ ॥ 


অবাঁকয়া দোখল কল্পনা-প্রয়, 
স্তরে স্তরে বস্তারয়া-চালয়াছে হর্ম্য রমণণীয় । 
রত্র-দপ জবালা, 
সুনিভূত শালা; 
গাইতেছে নাগ-বধ্‌, ঢাঁলছে আময় ॥ ১৯১৩ ॥ 


কাঁবর শুনল যেই পদ-শব্দ 
দাঁড়াইল অমান নাঁগ্ধনশ-সবে হইয়া নিস্তব্ধ; 
হেরয়া যুবক 
লাগল চমক; 
স্ব্ন-মাঝে চেতন হইল যেন লব্খ ॥ ১১৪ ॥ 


ল্সপাতল-প্রয়াণ ২১৬১ 


সাঁর-সার যতেক নাগননঈ-দল 
করুণার পাদ-পদ্মে প্রণামল; প্রেম-অশ্রুজল 
নয়নে সবার 
বরে আঁনবার; 
বলে “এত দিনে হল জনম সফল ॥৮ ১১৫ ॥ 


এই-রৃপ নানা দৃশ্য নেহারিয়া, 
মেঘ-যানে চলে দেবী রসাতল পশ্চাতে কাঁরয়া। 
ক্রমে কথাচ্হছলে 
প্রমদারে বলে, 
“কেন হ'ল হেন দশা কহ 'ববারয়া 0৮ ১৯৬ ॥ 


কহে বালা “যে অনলে মোর প্রাণ 
জবালিতেছে 'দবা-নাঁশ, বাল যাঁদ গাঁলবে পাষাণ ।” 
নয়ন-যুগল 
কাঁর' ছল্‌ ছল্‌, 
কাঁদো-কাঁদো হয়্যেঞল কমল-বয়ান ॥ ১১৭ ॥ 


মুঁছয়া নয়ন-দুঁট, আরাম্ভিল কোমল-পরাণন। 
আগে আধো-আধো, 
যেন বাধো-বাধো, 
ক্রমে সামালয়া ব্যথা, ফৃঁটি'কহে বাণী ॥ ১১৮ ॥ 


“মলয়-পুরের 'যাঁন নরপাল, 
নাম খতু-রাজ, তাঁর কন্যা হয়ে হইলাম কাল। 
প্াষ্পত কাননে 
বন্ধু-জন সনে 
আমোদ-প্রসঙ্গে পিতা যাঁপতেন কাল) ১১৯ ॥ 


“তাপ-নামে প্রজা এক ছিল তারি; 
আমা-পানে কারল কুদ্ষ্ট-পাত, সেই দুরাচার। 
পিতা তা"রে ডাক, 
বাঁললেন হাঁকি* 
গাড়” দেশ! তোমায় দোখ না ষেন আর! ১২০ 


৬১০০ 


স্বস্ন-প্রস়্াণ 


“মরু-পুর নামে এক, আছে দেশ; 
সেই ঠাঁই শিয়া তাপ নেখাকার হইল নরেশ। 
চাঁহল আমারে 
রাণ-করিবারে, 
শিতার তা রুচিল না; তেই তা'র দ্বেষ॥১২১॥৷ 


«“এক-দন লইয়া সৈন্য-সামন্ত, 
আক্রামল আসিয়া পিতার পুরী, আঁর সে দুরল্ত। 
কাঁরল যে-কার্ঘ_ 
গেল সব রাজ্য 
তা'র হাতে, সপ্তাহেক না হইতে অন্ত॥১২২॥ 


“কারাগারে পিতারে করিল বাঁন্দ, 
অন্তঃপুরে আমায়; কি ক'ব তা'র নম্ট আভসান্ধি,_ 
আইল একেলা; 
বাঁলল 'এস্যেছ আ'ম কারবারে সাঁন্ধ॥ ১২৩ ॥ 


« প্রেমদানে আমায় শশতল কর্‌; 
[পতা তোর নিরাপদে যা'ক্‌ চাল" দেশ-দেশান্তর ; 
নৈলে তোর 1পতা, 
না জবাঁলতে চিতা, 
শৃগালের কুকুরের পৃরা'বে উদর ॥ ১২৪॥ 


“আম বাঁললাম 'এত 'নিরদয় 
হয়্যো না আমার প্রাত; জবালতেছে আমার হূদয়, 
দাবানল যথা; 
না জুড়া'লে ব্যথা 
কেমনে হইবে তা'তে প্রেমের উদয় ॥" ৯২ ॥ 


মন কাঁরবারে শান্ত; এক মাত্র ভরসা জানিস্‌ 
আমার সন্তোব ;-- 
বাঁদশ বই নোস্‌ 
এত বাঁল' গেল চাল” দুচক্ষের বিষ ॥ ১২৬॥ 


ন্সাতল-প্রয়াণ ১০৯ 


“স্মারলে তা এখনো হৃদয় কাঁপে! 
ভাবিয়া হইনু সারা 'কেমনে এড়াই মহাপাপে! 
কায়া-মায়া ত্যাজ 
যমে যাঁদ ভাঁজ, 
রাখবে না পামর তা" হ'লে মোর বাপে ৪৮১২৭ ॥ 


“মরবারে সাধ, তাহাতেও বাদ 
সাঁধল যখন বাধ; শিলা-ভার এমান, বিষাদ, 
চাপাইল বক্ষে 
আনামখ চক্ষে 
পোহায় না দুখ-নিশি, কার আর্তনাদ! ১২৮ ॥ 


“হইয়া-ডানু যেন উনমাদ! 


আচাঁন্বিতে এক-দন শুনিলাম যুদ্ধের 'নিনাদ। 
আসর ঝগ্কারে, 


মনে-হ'ল শমনের বেড়েছে আহ্লাদ ১২৯) 


“ভাবলাম "বাধ বুঝি সকরুণ ! 
তাপ-বংশ হো'ক ধ্বংস! হোক যুদ্ধ! জবলুক আগুন " 


কাঁপি' কাপ” ভরে, 
দোৌখলাম পরে, 
আসতেছে দুইজন দৈত্য নিদারুণ ॥ ১৩০ ॥ 


“জয়-রবে কর্ণ-পাঁত' জানলাম, 
ভয়ানক-রস রাজাধিরাজ এক-জনের নাম; 
অন্য সে জনার 
নাম অত্যাচার ; 
তখন বাঁঝনু আঁম, বাধ মোরে বাম ॥১৩১ ৪ 


“অত্যাচারে বাঁলল সে দৈত্য-রাজ, 
'আম যুদ্ধ কাঁরতোঁছি, তুমি এবে কর' এই কাজ-__.. 
রাজার বেটণরে 
আঁধার কুটশরে 


লয়্যেযাও; সে ষফুবতা মোর হ'বে আজ 8১৩২ 


৯০৭ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“এইরূপ কথোপকথন-মাঝে ; 
করাল-পর্জন্য-নামে দৈত্য এক, সমরের সাজে 
আস" দ্ুত-গাতি, 
কাঁরয়া প্রণাত 
| বাঁলল ণক আর 'দব রসাতল-রাজে_-১৩৩ ॥ 


«“আঅরি-মুন্ড লও এই মহারাজ! 
এ মুণ্ড তাপ-রাজার, নাই এবে মুকুটের সাজ ।, 
রসাতল-পাঁতি 
বাঁলল "ইহার মধ্যে কাঁরয়াছ কাজ! ১৩৪ & 


“উত্তম! পাইবে তুমি পুরস্কার ! 
আপাতত” এই লও, এ'র নাম তাঁড়ৎ-বহার ! 
এ যবে 'বলসে, 
নয়ন ঝলসে! 
এত বাল” ধদূল এক আস চমতকার ॥ ১৩৫ ॥ 


“ক্ষণ-পরে পাঁশয়া আমার ঘরে 
অত্যাচারে বাঁলল “এ যুবতনঈরে পাতাল-গহহরে 
রাখ, গিয়া পার"; 
শাঁস” এই পুরী 
যাইব আম তথায় সন্ধ্যার ভিতরে ॥” ১৩৬ & 


“অত্যাচার আমায় তুলিয়া রথে 
ধাইয়া-চাঁলল যবে, দৈব-বশে দেখা-দল পথে 
বীর-রস বীর, 
সদা উচ্চ-শর ! 
হোরি' তাঁর শরীর আরর মন ব্যথে॥ ১৩৭ ॥ 


বলে 'মোর সম্মুখে অবলা হরে- কাহার সাহস 
বাল” অশ্ব-দলে 
আটাকল বলে; 

অত্যাচার বাঁলল কাঁপায্যে দক্‌ দশ- ১৩৮ ॥ 


বসা তল-প্রয়াণ ১৩৩ 


«সাহসের জিজ্ঞাসস্‌ পাঁরচয়, 
অথচ শরীরে তোর একের আধক মাথা নয়! 
কাজে তুই খব, 
মুখে তাই গর্ব! 
দু-পদ এাঁগয়া আঁস' জিজ্ঞাসতে হয় !১৩৯॥ 


“বীর-রস হইয়া দারুণ ক্রুদ্ধ 
ধেয়্যেঞল অমান; বাধল তবে ভয়ানক যুদ্ধ । 
রুীধরে-র্ীধর 
হ'ল দুই বীর, 
অত্যাচার পাঁড়'-গেল হাতিয়ার-সুদ্ধ ॥ ১৪০1 


“বর বলে এবার 'দলাম প্রাণ! 
পুন' যাঁদ দোৌখ তোর নম্ট-রীতি, পাইীব না ন্রাণ! 
এতেক কহিয়া 
আমায় লইয়া 
দুর্গমধ্যে রাখল কারয়া সাবধান ॥ ১৪১ ॥ 


প্রমোদের আশ্রয়ে সসপল মোরে; সভা-মাঝে থুয়্যে 
নৃপ-সাথে যেই 
গেল বীর, সেই 
পাতালে আসয়া মোর পা পাঁড়ল ভূয়ে ॥৮৯৪২॥ 


দুঃখের কাহনী শুন" প্রমদার, 
কত তা'রে সান্বনা কাঁরল দেবী, মুছি' কতবার 
[বিমল গগন, 
কতবার পুন' হ'ল মেঘের সন্টার॥ ১৪৩ ॥ 


বলে দেবী “কুসম-কোমল তনু 
তাপে ম্লান হয়েছে বাছার,-আর ভয় নাই অণ্5!. 
চিরন্তন সুখ 
দেখাইবে মুখ ! 
ছুট'-যা'বে বাদল ফুটিবে ইন্ধন! ১৪৪ ॥ 


৯১০9৪ স্বস্ন-প্রন্নাণ 


“দব্য-চক্ষে পম্ট দোখতেছি আমি, 
'পিতারে দোঁখবে তুমি সিংহাসনে, বীর হবে স্বামী 
শন্রু-দল বাঁধ"! 
সখার্ণবে মালবে! দু-দণ্ড থাক" থাঁম' 1৮ ১৪৬ | 


শ্রাত-পথে আইল; প্রথমে যেন জলাঁধ-কল্লোল-_ 
ক্রমশ" ধন্ধার 
শঙ্খ ভেরণী তরি 
স্পরাধিয়া গগন ছাঁড়য়া-উঠে বোল ॥ ১৪৬ ॥ 


ঘণ্ঠ সর্গ 
সমর-প্রয়াণ 


সন্চনা 


বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সঙ্গ্রাম। ভয়ানক- 
রসের পরাজয়। দুভর্ক্ষের সাঁহত দাক্ষ্যের, মারীর সাঁহত স্বাস্থ্যের, হিংসার সাহত মৈন্রের, 
অত্যাচারের সাহত কৌশলের, ভয়ানকের সাঁহত বারের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। 


নিরাখ' সম্মুখ-বাগে 
কাঁবর চমক লাগে, 
বীর-সৈন্য আসিতেছে কাতারে কাতারে। 
স্বর্গমত্য করে তুচ্ছ, 
উত্তাল-তরজ্গ যেন ফেন উদগারে ॥ 
সহম্্র জানয়া সত্ব 
তুরঙ্গম রণ-মত্ত, 
তাহে আরোহিয়া বীর হ'ল আগুয়ান! 
হস্তে আসি ভয়ঙ্কর, 
দারুণ প্রলয়ঙ্কর, 
দোঁখলেই থর-থর কাঁপয়ে পরাণ ॥ ১॥ 


করুণা-দেবীরে দেখি 
বীর-রস বলে “এক! 
সাক্ষাৎ ভবানী এ-যে জলদ-বিমানে। 
পাদপদ্ম-তলে বাঁস 
আধো-টাকা মুখ-শশীঁ_ 
কমলা বিরাজে যেন কমল-বিছানে !? 
বাঁজল ক্ষণেক-পরে 
জমৃত-গভাঁর স্বরে, 
“সৈন্য-গণ দাঁড়াও?” অমনি সব বীর 
দাঁড়াইল সাঁর-সার; 
বীর-রস আগুসাঁর" 
পৃঁজিল চরণ-পদ্ম করুণা-দেবীর॥ ২ ॥ 


স্ব্ন-প্রয়াণ 


বাঁলল করুণাময়? 
ণ্ধর্ময্দ্ধে হও জয়শী! 
চরজশবশ হয়্যে-থাক” ভূগ্জহ মোঁদনী! 
কীতততে পূরুক্‌ ধরা, 
সার্থ হোক আস-ধরা !” 
হেন আঁশাসলা দেবী সল্তাপ-নাশিনন ॥ 
কাঁবরে ডাকিয়া পরে 
বাঁললেন বীর-বরে 
“ভন্ত মোর এজন ইহারে লও সাথে ।» 
এত বাঁল' শুভজ্করী 
কাঁবরে কৃতার্থ কার", 
বীর-কুল-কেশরনর সপপলেন হাতে &॥ ৩ % 


হেন কার্য সাঁধয়া, নঈরদ-রথে 
আদোঁশল কৃপা-ময়ী “চল” বাছা অদর্শন-পথে 1১ 
নিদর্শন তাঁর 
রুহল না আর! 
অসংখ্য তাঁহার কাজ, অসংখ্য জগতে ॥ ৪1 


সৈন্য-গণে বর-রস বিশ্রামতে করিল আদেশ । 
সৈন্য-সমাবেশ 
হৈল যবে শেষ, 
কাঁবর, কারল তবে, শাবরীনর্শি ॥ € & 


স্বপক্ষের সহায়-সামর্থণয যত 
সকল একন্র কার বীর-রস, তা*র মধ্যগত 
যতেক প্রধান 
কার” আহবান, 
মল্তণায় বাসলেন হইয়া সংবত ॥ ৬ 


দেব-দ্বয় মৈল্র আর অনুরাগ, 
স্বাস্থ্য, দক্ষ্য, কৌশল, এমন আর বত মহাভাগ, 
ঘোর” বীর-রসে 
মল্লণায় বসে; 
প্রহরা-সৈন্যেরা মাত্র আছয়ে সজাগ ॥ ৭ & 


সম্র-প্রনাণ ১০৩ 


সহসা প্রহরী-গণ দ্ুত-গামণ, 
কাপুরুষ-দ্বেষী 


ঙ্‌ 
দৈত্য-দানবের যম, উগ্রতা আম), ৮ 


বীরে বলে কৌশল “কপট ইনি !» 
কাঁব বলে “এ*র নাম ভন্ড-তপ, এখরে আম চান 1” 
কহে ভন্ড-তপ 
“তবে তপ-জপ 
মিথ্যা মোর? মণ্ডল করুন কপালনী ! ৯ ॥ 


“কে তুমি? আমায় বাঁলতেছ ভণ্ড £ 
জান" না, রুষলে আম, বীরের প্রতাপ দোরদণ্ড 
সব হবে পন্ড! 
দেখাব, পাষন্ড, 
দেবতার কোপ-দৃম্টি কেমন প্রচণ্ড 2৮৯০ ॥ 


বীর বলে “বারতা কি বল তাই!” 
ভণ্ড বলে “কাছে শত্রু তথাপি তোমরা দেখ" নাই! 
দ্বেষ হিংসা আর 
ঘোর অত্যাচার 
এই 'তিন দানব মিলেছে এক ঠাই! ১৯॥ 


পপছনে দুভিক্ষ আর মহামারণ ! 
তাহে ভয়ানক-রস রণার্ণবে ভীষণ কান্ডারী !” 
এড়াইতে দণ্ড 
সত্য কহে ভন্ড; 
গুস্ত-চর কিন্তু সে মোহল্ত জটাধারী 1১২ 


বীর বলে “আদেশ প্রচার কর”_ 
সাঁজয়া দাঁড়াক্‌ সৈন্য, মন্ত্রণায় মিথ্যা কাল হর! 
দানবের সেনা 
বিলম্ব সহে না, 
আমরা কি সাঁহব? ধর' কৃপাণ- ধর 1৮১৩ ॥ 


৯০৮ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


বাললেন কৌশল “কাজের আগে 
মল্লণার বচন শুনবে, না-ও যাদ ভাল-লাগে। 
মন্রণা যা” বলে 
কালে তাহা ফলে! 
ধৈর্য হারাইতে নাই বীর্য-অনৃরাগে ॥ ১৪ ॥ 


“ধৈরজ ধরিয়া শুন" পরামর্শ; 
মাথার উপর-াদয়া গেছে মোর পণ্টাশত বর্ষ_ 
তাহার বিংশাত 
এই ব্রতে ব্রত! 
মোর বাণী না শুন” _রিপুর হ'বে হর!” ১৫৬ 


বর বলে “শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ-বচন, 
তথাঁপ সম্মুখ-রণে 'বলাম্বতে নার কদাচন। 
জয়-বা-মরণ 
কর্যো না বারণ। 
আর যাহা বল' তাহা শির-আভরণ ॥৮ ১৬ ॥ 


কোশল বাঁলল “তব আঁস-চর্ম 
কাঁড়য়া লইতোছি না! শুন” আগে বচনের মর্ম 
শুনি", তার পর 
কারও উত্তর! 
যাহা আমি বালব তোমার তাহা কর্ম॥ ১৭ &. 


“যুটিয়াছে যত দৈত্য, যত দানা, 
যত যা'র বল-বীর্য-পরারুম, আছে মোর জানা । 
অগ্রসর হয্্যে 
যে'তে চাই লক্ষ্যে, 
যোলো-আনা বলের কেবল দুই আনা ॥ ৯৮ ॥ 


“অসর-দুজনে আর দৈত্য-তিনে 
ছলে আকর্ষণ-করি আন'াদব তোমার অধীনে । 
তুম তা'র পর 
আছ বাঁর-বর,_ 
রক্তে ডুবাইবে সবে, শস্ত-দরাঁদনে ৪৯৯ 


স্মর-প্রয়াণ ১০৯৯ 


“দাক্ষ্য স্বাস্থ্য ষুঝিবে দুভিক্ষ মারী; 
দ্বেষ-হংসা-দোহে মৈত্র অনুরাগ দেব-অস্ত্র-ধারী। 
অত্যাচারে আমি 
রসাতল-গামশ 
কাঁরব, ভয়াল-রস বধ্য সে তোমার ॥ ২০॥ 


“সন্ব্যাসীটি নহেন সামান্য লোক! 
বোধ হয় গুস্তচর! উগ্ারছে কটা দুই চোক 
দুষ্ট আভসম্ধি! 
কর' ওরে বাঁন্দ! 
ভেদ কাঁরয়াঁছ আম উহার 'নর্মোক॥ ২১॥ 


“কে আছিস, উহারে বাঁধিয়া রাখ্‌) 
বিচার হইবে পরে, হত্যাকাণ্ড আগে হয়্যে যাক 
হই আগে "স্থির ! 
যুদ্ধ ঘোষ বীর 
রণ-ভের বাজুক, বাজক জয়-ঢাক !” ২২॥ 


পাতাল-অবধি-গগন স্পরধি, 
বাঁজিল যখন তুরী-ভেরী-শঙ্খ, বাহনী-জলাঁধ 
একটি হঙ্গতে-_ 
ঘোর তরট্গিতে 
লাগিল, এ-মুড়া হ'তে ও-মুড়া অবাধ ২৩॥ 


ঝঞ্চীনয়া উঠিল অযূত বর্ম, 
মূহূর্তে সাঁজয়া-দাঁড়ীইল সৈন্য ধার, আঁস-চর্ম। 
সাদী সবে, অশ্ব 
বাঁছ” লয়্যে স্ব স্ব, 
আরোঁহয়া-বাঁসল সাধতে বীর-ধর্ম॥ ২৪ & 


কামান, পদাতি, সাদ, সবাকার 'নরাপিয়া স্থান, 
লইয়া কেবল 
দুই আনা বল, 
কাঁরল 'রপুর আগে পলায়ন-ভান ॥ ২৫৬ 


৯১০ স্বস্ন-প্রয়াণ 


দানবেরা ভাঁবল-_অসংখ্য দল 
পলাইছে তরাসে, এমনি খেলা খোঁলল কৌশল । 
দ্বেষহংসা আর 
ঘোর অত্যাচার 
পিছনে করিল তাড়া লয্্যে দল-বল ॥ ২৬ ॥ 


রিপ্-মাঝে ফেলিয়া কৌশল-চার, 
চাহি-আছে বীর-রস কতক্ষণে আসে অত্যাচার; 
সকাল প্রস্তুত, 
হেন-কালে দূত 
“অদূরে দানব-সেনা” দল সমাচার ॥ ২৭ ॥ 


“সৈন্য-গণ দাঁড়াও !» বালিল বার 
“সাজাইয়া কামান, কপাণ খুলি', হয়্যে-থাক' 'স্থর। 
আসছে অরাঁত 
যেন মত্ত হাতণ, 
সিংহের বদন-দ্বারে নিবোশতে শির ২৮॥ 


শাসাইছে স্বর্গমত্! অই শুন" ছাড়িছে হুঙ্কার! 
কার সঙ্গে যুঝে 
তাহা নাহ বুঝে! 

তোমা-সবে চিনে না, ানবে এইবার! ২৯! 


“এক দেহে ধারয়া অযুত প্রাণ, 
একপ্রাণ ধারয়া অযৃত দেহে, রাখ এই স্থান! 


যতই চি 
অটল হইয়া থাক' অচল-সমান ॥৮ ৩০ ॥ 


রপু-বল-দলন চরণ-দাপে 
কাতারে কাতারে এ'ল দৈত্য-গণ, ভশষণ-প্রতাপে। 
দ্বেষ হিংসা আর 
ঘোর অত্যাচার, 
ণতনে দোৌখ' এক ঠাঁই চৌদন্দ-লোক কাঁপে ॥৩১॥ 


সমর-প্রয়াণ ৯১৯১ 


রণ-শিষ্গা, দ্বেধানলে দয়া ফ২ক, 
রোষে কাঁপি' ঘোষে যেন, শমনের লাঁগিয়াছে ভুখ ! 


অধৃত-আধক 
1দশ্বধৃ-সবার বুক করে ধৃকধুক॥ ৩২ 
ঝাঁটাত দানব-সেনা 'বিস্তারিল মহা দুই পক্ষ । 
কামানের রথ 
(সম্মুখের পথ 


পাঁরজ্কার কারবারে শমন প্রত্যক্ষ ) ৩৩ ॥ 


ঘর্ঘীরয়া দাঁড়াইল আগে গিয়া । 
হেধি'উঁঠি' তুরঙ্গ, সমর-রাগে বিষম রাঁগয়া 
বাঁঙ্কম-গ্রবায় 
খাঁলন 'চবায়; 
বীরের হৃদয়ে উঠে আগুন জাগয়া ॥ ৩৪ ॥ 


বলে বীর যোধ-সবে, 
“মাত" রণ-মহোৎসবে, 

দ্রুত-গাঁতি আসিতেছে শমনের খাদ্য। 
তোমাদের জয়ে আজ 
তুন্ট হ'বে দেব-রাজ 

্বর্গ-ময় হ'বে আজি নত্য-গীত-বাদ্য ॥ 
সেই স্বর্গ চাহ" যেই 
আজ এই মুহূর্তেই 

পাইবে! না পাও যার্দ তোমাদেরে ধিক! 
ধারও না তলবার, 
প্রত্যেকে তোমা-সবার 

না যাঁদ বাঁধতে-পার' শতের আঁধক ॥ ৩ ॥ 


ঘাতকের হস্তে যথা গ্রাভশ দশন-হশন। 


১১২ স্বস্ন-প্রয়াশ 


রাখাল তোমরা সবে, 
বংস-গণ আর্ত-রবে 
তোমাদের পানে তে*ই চাহে 'নাশাঁদন ॥ 
এই দশা পাঁথবীর £ 
বীরের সম্মুখে দৈত্য তুলবে মস্তক 2 
হান বাজ! হান' বাজ! 
বর-হস্তে কপাণ কেমন ভয়ানক! ৩৬ ॥ 


“মত্-দেহে কর" সবে তুচ্ছ বোধ! 

লভ” স্বর্গ, লভ' জয়! এগোও এগোও সব যোধ। 
দীঁন-অশ্রু-জলে 
সমুদ্র উলে, 

রুধর-সমুদ্রে আজ দেও তা'র শোধ ॥৮ ৩৭ ॥ 


যেই-মান্র শুনল বীরের বাণণ, 
িসংহ-নাদ ছাঁড়'-উঠে, দশ-লক্ষ অভত পরাণ! 
অযুত তুরঙ্গ 
তৈজ-স্ফনত-অগ্গ 
হেষিতে লাগিল ঘোর, শান্তি নাহি মান” | ৩৮ ॥ 


তা'র সঙ্গে বৃংহিতে-লাগিল করা; 
শত-শত জয়-শিঙ্গা বাঁজ'-উঠে ঘোর শব্দ করি'। 
তুরঈ-ভেরন-শঙ্খ 
বাঁজল অসংখ্য, 
কাঁপাইয়া দিকৃ-দশ গগন বিদার॥ ৩৯ ॥ 


কায়া যা'র 'নাবড় সৈৌনিক-পঙ্ীস্ত, মহা যা'র বেগ। 
সম্বারয়া কোপ 
মৌন রহে তোপ; 
স্তব্ধতায় জনমায় প্রাণের উদ্বেগ ৪০ ॥ 


সমর-প্রয়াণ | ১১৩. 


অস্ব ধার' সবে, আছয়ে নীরবে; 
অধণর হয়েছে কিন্তু, মাতিবারে সমর-উতৎসবে! 
বেগে ধবজ-পট 
করে লটপট, 
উীর্ম 'বলাঁসত কার: না 


কামানের তখন খাাঁলল মুখ, 
নাচাইয়া বীরের, কাপরুষের দমাইয়া বুক। 
জনাড়' রণ-ভূুম 
উীঁড়া-উঠে ধুম, 
বদ্যাতয়া-উঠে, আর, অযৃত রঞ্জক॥ ৪২ % 


আরাম্ভল; ফোয়ারা খুঁলয়া-গেল অমান সত্বর 
শত-শত সের 
আয়স-িন্ডের ;. 
প্রলয়ে মাতল যেন আগ্নেয় ভূধর ॥ ৪৩ ॥ 


হইতেছে এমাঁন গোলার বৃষ্টি, 
তোপের ধমকে তাপ” গগন, কারছে যেন সৃষ্টি 
অসংখ্য উলকা-_ 
ছাঁড়য়া হলকা 
জ্বাঁলয়া-চাঁলছে গোলা ধাঁদাইয়া দৃন্টি॥ ৪৪ ॥ 


দূর-হৈতে নাঁশয়া অরাত-দল 
বীরত্ব 'বরন্ত হল; হাতে-হাতে পাইবারে ফল, 
চোঙে ভার” গুল 
জয়-ধৰজা তুলি” 
পৃথবীঁ কাঁপাইয়া-চলে বীররস-বল ॥ ৪৫ ॥ 


মৃত-দেহ পদ-তলে মরাদিয়া, 
এগয়া-দাঁড়ায় শত-শত বীর যমে স্পরধয়া। 
স্মার' বীর-ব্রত 
ধায় শত-শত, 
লক্ষ কামানের মুখে বক্ষ পাতি, দয়া ॥ ৪৬ ॥ 


১৯৪ 


স্বস্ন-প্রয়াশ 


সাক্ষাৎ সংহার-মুর্ত যেন শৃল+, 
আক্রামল বীর-রস; অমাঁন অজন্র গোলা-গীল 
পাড়” অনর্গল 
ভাঙে দৈত্য-বল, 
হল্লা কার চলে বীর তলবার খাল" ॥ ৪৭ ॥ 


অস্ত্রে অস্তে না হইতে ঘরষণ, 
বেগে অকস্মাৎ 
কাঁরয়া ঝনাৎ 
ধাঁরল আরেক মৃর্ত লোম-হরষণ-&॥ ৪৮ ॥ 


দাঁত মোলি'উাঠল সঙ্গশন-ছুরী! 
শনাবড়-জলদ যেন 'দাঁশ-দাঁশ উীঠিল কারি"! 
সম্মুখা-সম্মাঁখ 
দুই দল ব্ধীক, 
রণ-ভূঁমি কাঁর'-তুলে শমনের পুরী ॥ ৪৯1 


অস্ন-শস্ত্র গুচাইয়া মহাবলে, 
হল্লা-রব কাঁরয়া উভয়-দল 'মাঁলল যে-স্থলে, 
দল-পারাবার 
হয়্যে একাকার 
ঘুরণা-সমান ঘুরে আক্রমণ-বলে ॥ &০ ॥ 


প্রচশ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আঁস'-পড়ে যাঁদ, 
কলকল-ঘোষে 
ফেনাইয়া-রোষে 
উচ্চে ঠিকাঁরয়া-উঠে গগন স্পরাঁধ ॥ ৫১৯ ॥ 


তেমাঁন মাতিয়া-উঠি” রণ-মদে, 
একল্র 'মিলিল আস” দুই দল, তুমুল শবদে। 
হুক্কার-নিনাদ 
হয়্যে উনমাদ, 
আর্তনাদে ডুধাইল রুধিরের হদে ॥ ৪২৪ 


সমর-পয়াশ ১৯৫ 


তোড়-পাড় হইতে-লাগিল দল, 
অস্ত্র ঝঙ্কারয়া-উঠ্ি' জানায় কাহার কত বল। 
জয়-জয়-রবে 
এগোয় গরবে, 
িছোয় অমনি পুন" না পাইয়া স্থল 8 ৫৩ ॥ 


বাঁর-সেনা সাক্ষাৎ শমন-দৃত, 
চাঁসয়া-চাঁলল দানবের ব্যৃহ শস্ত্র-হল-যৃত। 
মাথা কাটা পড়ে, 
তব নাহি নড়ে, 
কবন্ধ হইয়া লড়ে_ এক অদভূত ! &৪ ॥ 


কাটা মুণ্ড খট্‌-মট্‌ চাহি-রয়, 
নয়নে ফাটয়া-পড়ে রুধর, অনল বাহিরয়! 
বাহ-পদ-হস্ত 
গিয়াছে সমস্ত, 
অস্ত-দিবাকর তবু তেজ উগরয্ন ! ৫৫ ॥ 


বঈর-পক্ষে তুরঙ্গ-সহায় আসে, 
মুখময় ফেন বহে, ঝড় বহে নাসার 'নি*বাসে। 
, [জান বেগ-বাতে, 
উীঁড়'-চলে অশ্বারোহশী সমর-উল্লাসে ॥ &৬ & 


রজো-ধূমে বলের বিস্তার ছাঁপি, 
একেবারে অগণন তুরঙ্গ পাঁড়ল-আঁস' চাপ" । 
কত অশ্ব পাঁড়' 
যায় গড়াগাঁড়, 
হোঁষয়া আছাড়ে পদ কাঁর' দাপাদাপি ॥ ৫৭ ॥ 


সাক্ষাৎ শমন সে-ষে, হয়-রুপী; 
ক্ষণ-সাঝে আরম্ভিল আঁসয়া দারুণ কোপাকুাঁপ; 
কুপাণের বল 
শুন্য করে দল, 
কেহ-বা চান্স খোঁচা, কেহ ধরে লহফি' ॥ &৮ ॥ 


১১৬ 


স্বপ্ল-প্রয়াণ 


খোঁচা খেয়ে তুরঙ্গা খিশ্চায় মুখ, 
শ্পিছায় দু-এক পদ, পুন" হয় রণে-উনমুখ। 
শত মুখে হায় 
শত অস্ত্র খায়, 
আঁচায় শোঁণতে তবু নাহি মটে ভূখ ॥ &৯ ॥ 


অশ্ব আস” কাঁরল দারুণ-কাণ্ড! 
চুরমার কাঁরয়া ফোৌঁলল দল, যেন মৃদ্ভাণ্ড! 
পাঁড়'-যায় মুণ্ড 
রুধরের কুণ্ড, 
দিবখণ্ড হইয়া পড়ে শরীর প্রকাণ্ড ॥ ৬০॥ 


সাঁদ-দল-কেশরী কৃপাণ-নখে 
এমান করিল কাজ, আরি-করাঁ আঁধার নিরখে! 
শোঁণত-বৃম্টিতে 
না পারি” 1তাঁচ্ততে, 
ছটাঁকয়া-পড়ে সবে, কে কারে আটকে ॥ ৬১ 1 


বীর-পক্ষ প্রবল হইল ক্লমে, 
হত-বল হইল দানব-দল বীর-পরাক্রমে। 
বন্দুকের নল 
হ'ল বীতানল, 
শান্ত হল 'দাণ্বাদক্‌ ধবাঁন-উপশমে ॥ ৬২ 


হেন-কালে দেখা-দিল মহামারণী ! 
ভয়ঙ্কর রাক্ষসীঁ--না বাছে বৃদ্ধ, কুমার, কুমারী! 
যাহার 'ননা*বাস 
জলন্ত হতাশ! 
যম-সম দীন্ট যা'র সৃন্টিলোপ-কারী!৬৩॥ 


গদা-হস্তে ধাইয়া-আইল রোষে গিয়া গভপসরে। 
মার এক বাঁড় 
স্বাস্থ্যে ফেলে পাড়, 
ভঁম-গেল স্বাস্থ্য-বীর ব্যথা পেয়্যে শিরে। ৬৪ 


শুনা-গেল ঘোর ডমরুর শব্দ, 
কাঁপিতে কাঁপতে সবে যুড়ে পাঁণ, হইয়া নিস্তব্ধ । 
আসছেন রুদ্র, 
তপের সমুদ্র, 
দারুণ-দর্শন যথা প্রলয়ের অব্দ ॥ ৬ 


হস্তে মহা-ক্রিশুল, রম্ত-লোচন; 
কালানল-মূরাঁতি স্ফৃরাতি পায়, প্রাণ-বমোচন। 
মাথাময় জ্টা, 
শোণ-সম কটা; 
বু কটাক্ষিলে আর নাহক বাঁচন ॥ ৬৬ ॥ 


সাধ্য কা'র মুখ-প্রাতি দেখে চেয়ে, 
শাঁসতে রাক্ষসী 
দাঁড়াইল রুদ্র-রস; মারী এল ধেয়্যে॥ ৬৭ ॥ 


রুদ্র কহে শস্থর হও যোধ-পওটীন্ত !” 
 বাক্ষসীরে বাঁললেন “দেখিব তোমার আজ শাস্তি!” 
বলিল রাক্ষস, 
“কে হেন সাহসী | 
যমেরে ঘাঁটায় আঁস' কে এমন ব্যাস্ত!” ৬৮ & 


এত বাঁল' রাক্ষসী অনল *শবসে; 
সেনা-সবে অমাঁন তাঁপত 'শরে হাত দয়া বসে। 
বষাইল বায়; 
শেষাইল আয়, 
কৃশাইল বলবান্‌, তাহার তাড়সে 1৬৯ ॥ 


রুদ্র-রস হজ্কাঁরল রোষ-মর ! 
দিক অন্ধকার কার জলধর গজের অসময় ! 
বড় বড় শিল 
হইক্সা শিথিল, 
পাঁড়ল বারেক-দুই জনাময়া ভয়॥ ৭০ 


৯১৯৮ 


স্বপ্ল-প্রয়াণ 


ভাঁগি'-যায় তাঁড়ৎ আকুল-বেশে ; 
হড়্‌ মড়্‌ কড়্‌ মড়্‌ শব্দ হয় িমান-প্রদেশে ॥ 
তাঁড়ৎ-লহরী 
শনাঁখল গগন-ময় একৈ নমেষে॥ ৭১ 


স্বর্গে মতের্য এমনি বাধিল দ্বন্দ, 
তাঁড়ৎ-চমক দোঁখ' আঁখ-সব হয়্যেপ'ল অন্ধ। 
গরজন-ধবাঁন 
বাঁড়ল এমানি, 
শ্রবণ-কুহর সব, হয়্যে-গেল বন্ধ॥ ৭২ 


মুহ্‌তেক দাঁড়াইয়া ধৈর্য ধার, 
বন্জ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া-প'ল মারী-ভয়ঙ্করী। 
সর্বাঙ্গা তাহার 
হ”ল ছার-খার, 
পল যেই ম'ল সেই মহা-নিশাচরী | ৭৩ ॥ 


গগনে মগন হৈল রুদ্র-রস, 
বদ্যুৎ 1নাভয়া-গেল, প্রশান্ত হইল দকৃ-দশ | 
ছন্ন মেঘ-মাঝে 
তারা-রত্র রাজে, 
ভশরু 'দগঞ্গনা-গণে বিতরি' সাহস ॥ ৭9৪ ৮ 


দুরাভক্ষ কা'রো কাছে নহে ন্যুন! 
মৃত্যু-কালে বৃল্রাসুর দিল তা'রে, রৌদ্দর-বরুণ,. 
দুই অস্ত্র বাল”; 
সেই বলে বলা, 
দাক্ষ্যে বনাঁশতে-যায় দৈত্য নিদারুণ ॥ ৭ ঘ:. 


সন্ধান কাঁরল যেই বাণ-ম্বয়্, 
আগুণ হইয়া-উঠে গগন, বসন নাহ সয়। 
শুখাইয়া তরু 
পৃথবী হ'ল মরু, 
ক্বাদশ তপন যেন একত্র উদয় 9 ৭৬ &. 


সমর-প্রযাণ ৯৯৪১৭ 


ক্ষণ-পরে আবার তেমনি কৃষ্টি! 
মেঘে মৃখ-ঢাঁকিয়া দেবতা-গণ ডুবাইজ স্যাষ্ট ! 
বৃষ্ট-রব ছাড়া 
নাহি শব্দ-সাড়া, 
বৃঁষ্ট-ীবনা কিছু আর নাহ হয় দৃষ্টি ॥ ৭৭ ॥ 


জল পেয়্যে প্রাণ-পেয়্যেেউে তরু) 
শাভ্প'-উঠে তৃণ-ভাঁমি, বাম্প'-উঠে তপ্ত যত মরু। 
মনে পেয়্যে আশা 
মা-ময় বাঁজ-উঠে ভেকের ডমরু ॥ ৭৮ ॥ 


কাঁদিয়া বাড়ায় বৃষ্টি কাঁষ-গণ! 
লম্ফে-ঝন্ফে ধরায় ভাঙয়া-পড়ে দুর্বার গগন । 
ব্যাঙে ভাকি' ব্যাঙে 
গমছে গলা ভাঙে, 
বৃম্টরবে সে রব পাতালে 'িমগন ॥ ৭৯ ॥ 


দাক্ষ্য কিবা অদভূত পরাক্রমে 
যুঝিল অসুর-সনে, হাটিল না বীর কোন-ক্রমে । 
দুরাঁভক্ষ তা'রে 
যত বাণ মারে, 
সমস্ত কাটিয়া ফেলে একৈ উদ্যমে ॥ ৮০ ॥ 


দেশ-ময় দাঁপিয়া-বেড়ায় দাক্ষ্য; 
মুহূর্তেক 'স্থর নাই হস্ত-পদ, মুখে নাই বাক্য। 
মাঁরতেছে বাণ 
অমোঘ-সম্ধান, 
শত-শত বাহু জিনি ভষণ-কটাক্ষ ॥ ৮১ 


এক হস্ত শত 'কংবা ততোধিক ! 
একৈ ানমেষে বীর ভশরে-তীরে ঘরে চার 'দক্‌। 
দাক্ষণ, উদীচশ, 
পৃরব, প্রতীচশ, 
কারে সামালবে আর নাহ পায় ঠিক ৮২ & 


৯২০ 


স্বপ্ন-প্রস্সাণ 


চারদিকে শোঁ শোঁ করে শিলঈমুখ, 
কোন্‌ দিক ঠেকাইবে! ভাবনায় কালি হ'ল মুখ । 
হ'ল মাতি-ভ্রম, 
গেল পরাক্রম, 
দাক্ষ্যের উদ্যম দোঁখি' দাম'গেল বুক ॥ ৮৩ ॥ 


স্তাষ্ভিত হইল যাঁদ দেব-আর; 
দাক্ষ্য মহা-শুর 
বাধিল অসুর, 
আঁস্থ-সার দেহ তার দার বিদার'॥ ৮৪ ॥ 


সম্মুখে দেখিয়া, দ্বেষ, অনুরাগে, 
ধৈরজ ধাঁরতে নার”, দুরমাতি, দ্বন্দ্ব-রণ মাগে। 
হয়ে মহা-ক্রুদ্ধ, 
বলে “দেহ যুদ টা 
«এাহ” বলে অনুরাগ তেমাঁন সোহাগে ॥ ৮৫ 1 


রোষানলে জবালিল দ্বেষের অঙ্গা, 
বলে দৈত্য “আস এই, দেখাই তোমায় এই রঙ্গ !” 
এতেক বাঁলয়া 
আস নিকালয়া, 
হাঁনিতে-লাগিল যেন বিদনযুৎ-তরগ্গ ॥ ৮৬ ॥ 


চর্মেবর্মে পাঁড়তে-লাগিল চোট 
তড় তড় শলা-বৃষ্ট জান হয় শবদের স্ফোট। 
দৈত্য মহা-দর্প 
শবসে যেন সর্প, 
বিকট কাঁরয়া মুখ, দঙশিয়া ঠোঁট ॥ ৮৭ ॥ 


অনৃরাগ, তরুণ-অরুণ-চ্ছাঁব, 
রহিল অটল-পদে, স্মার' নিজ অমর-পদবা। 
চাহে ক্ষণ-পরে 
দ্বেষের উপরে, 
কুজ-াঁটকা-ঘন-প্রাত চাহে বথা রাবি, ৮৮৮ 


সমর-প্রয়্াপ ৯২১৯ 


মন্তাহত যেমাত কুপিতা ফণণ, 
অনুরাগ-নয়নে পাঁড়য়া দ্বেষ হইল তেমাঁন। 
হ'ল মহাবলাী 
আড়ষ্ট পুথলণ, 
আঁস-অস্ত্র খাঁস” পড়ে আপনা-আপাঁন ॥ ৮৯ ॥ 


আপনার অনলে আপাঁন দ্বেষ 
জবাঁলতে-লাগিল তবে; যল্ণার নাহ আর শেষ 
না যায় কহন, 
না যায় সহন, 
কেবল দহন-সার, নরক-বশেষ! ৯০ ॥ 


তাঁপি'-উঠে কলেবর, ক্ষণ-পরে ধ্‌ ধূ কার জবলে। 
এমাঁন করিয়া 
গেল সে মারিয়া, 
শেষ হ'ল দ্বেষারপর অনুরাগ-বলে ॥ ৯১ ॥ 


যুঝে মৈত্র হেতায় উদার-প্রাণে ; 
বষান্ত করিয়া ছোরা চায় হিংসা তা'র মুখ-পানে। 
অনাঁভজ্ঞ জন 
জানে না কেমন 
সে তাহার চাহান, যে জানে সেই জানে ॥৯২॥ 


ভুজগ্গ যেমন থাকে তৃণে-ঢাকা-_- 
বঙ্জ থাকে মৌন ধার গুটাইয়া তাঁড়ৎ-পতাকা। 
হিংসার চাহনি 
সেই-রুপ গাঁণ, 
সুযোগ-বিহনে শুধু ধৈর্য ধাঁর' থাকা! ৯৩ ॥ 


মৈন্র-পানে হিংসা কাঁর' নেত্রপাত 
গৃ্ত-ছোরা সহসা বাহির করে, বৃক যেন দাতি। 
হযে অগ্রসর 
দূরাত্মা পামর 
বলে “শুভক্ষণে আজ লাভনু সাক্ষাৎ ॥” ৯৪ ॥ 


৯২৭ 


স্বস্ন-প্রয়াপ 


এত বাল” শকত কারিয়া মু, 
হস্তে ধার বজ্্র-বল, নেত্রে ধার' দারুণ ভ্রুকুটি, 
বিশধয়া ছাঁড়ুয়া, 
হানিতে লাগল ছুরী না করিয়া ঘুটি 0৯৫ ॥ 


দন্য-বক্ষে খজু-কায়ে গার-সম রাঁহলেন 'স্থির। 
সেই তা'র বক্ষ 
কাঁরল 'হিঙিসা-রিপু রুধিরে-রুধির ॥ ১৬॥ 


মৈত্র সে অমর-জাতি; দৈব-বলে 


হলাহলে অমৃত কাঁরয়া-লয় 'দব্য কুতূহলে । 
ক্ষত সব তায়, 
যোড়া লাগ" যায়, 


হিংসা পলাইয়া-যায় সৈন্যবকোলাহলে ॥ ৯৭ 1 


মৈত্র-দেব ছাড়ল বন্ধন-পাশ ; 
অমাঁন হিংসার গলে 'তন-ফের পাঁড়' গেল ফসি। 
ম্খ মা, 
আঁখ উলাঁটয়া, 
গজউভা বাহির-করি' চাল”গেল শবাস ॥ ৯৮ ॥ 
মুখামুখি! বলে দৈত্য “আজ তোরে পাইয়াঁছ কারে! 
দ*ব প্রাতিফল, 
প'ব তবে জল! 
তুই মাথা নোয়াইীল আনন্দের দ্বারে ?৯৯॥ 


«আনন্দের প্রসাদ এত কি মিষ্ট ? 
মানুষ হইল তুই মোর খেয়ে অধম পাপিম্ড, 
তাহা ভুলি" যা'স্‌! 
চরণের দাস 
ছিলি-_তা' গেছিস ভুল'__খেতিস্‌ উচ্ছিষ্ট 1” ১০০ 


সমর-্পরমণ ১২৩, 


আছে ক রে পাঁপিষ্ভ! ভিতরে তোর দ্যাখ দেখি চেয়্যে_ 
জন্তু ক নাহস ঃ 
তবুও কাঁহস্‌ 
মানুষ হয়্যেছি আম তোর অন্ন খেয়ে! ১০১ ॥ 


“শহংম্র জন্তু ষে-জন তাহার থেয়্যে 
মানুষ! কি মাতভ্রম! হয়্যেছনু বন্য-পশন চেয়্যে 
অধম পরাণন ! 
মানুষ ইদানী 
হইয়াঁছ আনন্দের পদ-চ্ছায়া পেয়ে ।১০২॥ 


'“দবা-রান্রি কর্ণে শুনি” হাহাকার, 
অন্ন 'বষাইত মুখে, শষ্যা হ'ত তপ্ত অঙ্গার! 
অন্য গাঁত-হনন 
আছিনু যশদন, 
সয্ব্যেছনু তশদন! সে দন নাই আর!” ৯০৩] 


অত্যাচার বাঁলল “তোমার দিন 
ফুরাইয়া-আসিয়াছে! আর কেন বাড়াইছ খণ !”» 
বাল” অত্যাচার, 
“তবে রে পাষণ্ড” বাঁল' কোপ দল তিন ॥ ১০৪ ॥ 


অত্যাচার যেমন চতুর্থ-বার 
গুচাইল কৃপাণ, কৌশল-বীর ভাব দৌখ' তা'র 
তি সাঁরয়া, 
ঝনাৎ কাঁরয়া 
দু-টুকুরা কাঁরফেলে দৈত্য-তলবার ॥ ১০৬ & 


পাছু হাটি” অত্যাচার দ্ুতগাঁতি, 
কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া মহা এক ভীষণ শকাঁতি, 
শোঁ শব্দ কাঁরয়া 
বায়ু বদাঁরয়া 
ছাঁড়ল সটান বেগে কৌশলের প্রাত ॥ ১০৬ & 


৯১২৪ 


স্বস্ন-প্রয়াণ 


উরগ-*বাঁসত জান শব্দ করি' 
শকাঁতি সে আঁসিছে প্রবল-বেগে অনল উগাঁর' ; 
ইহা দোঁখ বীর 
কার মন+স্থির 
লুফিয়া ধারল তারে দর্প তা'র হার ॥ ১০৭ ॥ 


ক্লুদ্ধ ফণন মন্ত্রে যেন রুদ্ধ-গাতি, 
কোশল-মুম্টিতে পাঁড়” শকাঁতর ঘুচিল শকাতি। 
শান্ত সে 'রপুর 
তাহাই ছাঁড়ল পুন" রপু-দেহ প্রাত॥ ১০৮ 


“প্রভু ইনি হন” নাহিক স্মরণ! 
বক্ষ 'বদারল শান্ত না মাঁনয়া বর্মের বারণ। 
কার, ঘোর রব 
পাঁড়ল দানব; 
আপন শীস্তব ফেরে লাঁভল মরণ ॥ ১০৯ 


বীর বলে “কোথা তুই ভয়ানক! 
কোথা তুই পামর! কবিরে তুই কারস আটক ? 
কোথা তুই! অরে! 
তোর মুন্ড-তরে 
কৃপণের দিউভা কাঁরছে লক্‌ লক ॥”৮ ১১০ ॥ 


আরন্ত-নয়নে দাঁড়াইল, যেন উদ্যত অশাঁন। 
বলে বীরোত্তমে 
“কালান্তক যমে 
ডাঁকিতেছ কে তুমি? আমায় কি চেনপন 2১১১ 


“দৈত্য আমি কেমন, দেখা'ব তবে !” 
বাঁল' রাঙাইল আঁখ, গরাঁজয়া হুহুঞ্কার-রবে। 
মারে যাঁদ লাথি 
শুয়ে পড়ে হাতণ, 
দাঁড়াইল রোষে মাত" এমান গরবে॥ ১৯৯২ 


সমরশ্প্রয়াণ ১২৫ 


অধর হয়েছে মোর কৃপাণ রুধির-পিপাসায়! 
রবে তোর মাথা 
দেখবে আবাল-বৃদ্ধ! দোঁখ কে বাঁচায়!» ১১৩) 


এত বলি' আক্রমিয়া ভয়ানকে, 
শত শত কোপ মারে এক এক আঁখর পলকে। 
*বাঁসতে শবাঁসতে 
আসতে আসতে 
বাধায় তুমুল দ্বন্দ, অনল ঝলকে ॥ ১১৪ ॥ 


বীর-রস দোখয়া-দেখিয়া বাগ, 
মারছে এমনি কোপ--হস্তকে যেমন বন্য বাঘ 
প্রচণ্ড থাবায় 
দুদণ্ড ভাবায় 
শুন্ড মুণ্ড গণ্ড আঁদ কাঁর' ভাগ ভাগ ॥ ১১৫ 


ভেবারয়া গে'ল যেই ভয়ানক, 
আর তা'রে ফোৌঁলতে 'দল না বাঁর একটি পলক! 
মার এক কোপ 
বাহ্‌ করে লোপ, 
তেমাঁন আরেক কোপে খসায় মস্তক ॥ ১৯৬ & 


“সাধূ-সাধ” রব উঠে নভোময়; 
পূষ্প-রাঁশ পাঁড়ল; মোদনী জ্বাড়' উঠে জয়-জয়। 
বাঁজল দন্দুভি, 
সিন্ধু যেন ক্ষ্দীভ, 
বেলা-সনে খেলা-করি' ধীরে গরজায় & ১১৭ & 


সপ্তম সর্গ 
শান্তিপপ্রয়াণ 


সূচনা 


রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখয়া কবির বৈরাগ্য-উদয়। করূণার 
প্রসাদে সুসঞ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বাঁত্ত সকলের উচ্ছেদ। সাধৃসামমলন 
'এবং দেবসাম্মলন। শুভ পাঁরিণয়। নিদ্রাভগ্গ এবং স্বপ্নাবসান। 


কামানের বন্দুকের ধূম-চয় 
ক্রমে সার-পাঁড়ল; অমান সেই রণ-ভূম-ময় 
ক্ষত আর মৃত 


হইল বিস্তৃত, 
দেখিয়া কাবর হ'ল করুণা-উদয় ॥ ১ 


অস্ব্-হাতে শত শত মহা-বীর 
নিদ্রা-যায় রণ-ভূমে, সর্ব দেহ রাঁধরে-রৃধির। 
বক্ষ বিদারত, 
অস্ত্র অনাবৃত, 
জড়-পিণ্ড হয়্যে-রহে ধড়-বাহশির॥ ২ 


কত পাঁড়' রকতা-রকাঁতি হয়; 
ঘেশ্টাড়য়া টানিয়া টানিয়া দেহ, 'পি'তে চায় পয়। 
যল্্ণার পাকে 
শমনেরে ডাকে 
“শীঘ্র লও, শীঘ্র লও, আর নাহ সয় 1৩ ॥ 


দেখি শুনি” এ হেন দারুণ-দশ্য, 
ভাবে কাব “এই ঘোর দুঃস্বপন-এ'র নাম বি*ব! 
আইস' আইস' 
বৈরাগ্য! আশিস, 
ছাঁড়' ভব-্দাসত্ব তোমার হই শিষ্য [৪81 


শাক্তি-প্রয়াণ ৯২ 


এত বাঁল' শান্ত-সমাঁহতভ 'চতে 
চাহি” করুণার পানে সকাতরে লাগিল ডাঁকিতে, 
“স্বর্গ হ'তে উল, 
লও মোরে তুলি' 
পাঁর না পার না আর এ-সব দোখতে ॥ €& ॥ 


“অন্ধকারে হইয়া অনন্য-গাঁত 
নয়ন-চকোর যাচে পদ-নখ-চাঁদের পকাঁতি। 
এ কি ভয়ানক! 
আপাদ-মস্তক 
ঘুরছে, দাঁড়াই স্থির নাহ সে শকাঁতি!”৬॥ 


ভকতের ক্রন্দনে বন্ধনে পাঁড়” 
স্বর্গ হ'তে নামি-আইলেন দেবী মেঘ-যানে চাঁড়'। 
সঙ্গে একজন 
দিব্-দরশন 
আইল মহাপুরুষ, হস্তে হেম-ছড়ি ॥ ৭ ॥ 


রাহ” মেঘ-রথে, প্রণত ভকতে 
বলে দেবী “সুসঞ্গ ইনি তোমায় তপো-পরবতে 
পথ দেখাইয়া 
যা'বেন লইয়া ;” 
এত বাল” চাঁল'-যান দেবযান-পথে ॥ ৮ ॥ 


সুসঞ্গ, কনক-দণ্ড যা'র হাতে, 
কাঁববরে সম্ভাঁষয়া বাঁলল “আইস মোর সাথে ।” 
পূরা যবে রাত 
দুইজন যালী 
তপোঁগাঁর 'নরাঁখল উন্নয়ন-পাতে ॥ ৯0 


সুসগ্গ কাঁহল “এই তপোচল ! 
দুরধর্ষ, কোথাও গৃহ-বাসীর নাহ চলাচল! 
দেখ্যেছ__অর 
ক ঘোর বিষন্ন ! 
আঁশিব ডাকছে বা, শুন? কোলাহল ॥ ৯০ ॥ 


১২৮ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


“মধ্যাহ্ন দিবসে, আঁধার 'নিবসে ! 
গতলার্ধ নড়ে না রাতি, অরণ্যের প্রশ্রয়-সাহসে ॥ 
সঙ্কট বড়ই! 
গর্জে শুন অই-_ 
গুহার ভাঙছে ঘুম উহার তাড়সে ॥ ১১৯ 


“কতদূর তোমার এখানে থাকা 
সঙ্গত, এখনো বুঝ"! পথ-ঘাট বনে সব ঢাকা !» 
বলে কাব “হেন 
বাক্য মোরে কেন ? 
বারষা-নদীরে কেন আটাকয়া-রাখা ?১২ ॥ 


এত বলি সাহসে কাঁরয়া ভর, 
চাঁলল ওদ্ধত্য পথে; আঁধার বাঁড়ল পর-পর। 
তমো-পরাক্রমে 
পাড়” পথ-্রমে, 
নত-শিরে ধীরে-ধীরে ফিরে কাঁববর ॥ ১৩ 


বলে কাব “মানলাম পরাভব ! 
দকের ঠিকানা নাই কোন ঠাঁই, অন্ধকার সব! 
না চাঁড়য়া গার 
কেমনে বা 'ফাঁর, 
মূলেই ষে পথ নাই ইহা অসম্ভব ॥৮ ১৪ & 


সাধু বলে “সাধ্‌ সাধু! বাঁধ বাম 
নহেন তোমার প্রাত! সফল হইবে মনস্কাম 
এইরূপ যাঁদ 
মনোবাঞ্চা-নদটী 
শাল্তাপসন্ধু-পানে ধায়, না জান বিরাম ॥ ১৫ ॥: 


«অই দেখ ব্যাপি-আছে িবঘ্য-বন! 
দিবসে হোতায় হিতম্র, জঘন্য, কুৎসিত, কুলক্ষণ, 
পশ, যত বন্য; 
তাহারেই ধন্য-_ 


উহা যে লাঞজ্ঘতে-পারে প্রাণ কার পণ ॥ ১৬ 


শান্তি-প্রয়াশ ১২১৯, 


“দুই পথ; একাঁটর নাম শ্রেয়_ 
দু-ধার অরণ্যে ঘেরা; ধর্ম-বীর দুজন অজেয়, 
শম আর দম, 
দেখাইয়া দ্যা'ন্‌ তাহা; অন্য পথ প্রেয় ॥ ১৭7 


'পমথ্যারে যে-জন জানে এই সত্য, 
প্রেয়ঃ$পথে চলে সে শান্তির আশে হয়্যে উনমন্ত। 
একে লোকাকণীর্ণ, 
তাহে স্ীবস্তীর্ণ, 
অজ্ঞ-লোক নাহ জানে ফণীর-সে গত্ত॥ ১৮ & 


“চলে মুড প্রথমে উল্লাস-ভরে ; 
পরে যবে ভষণ বন-গহন পথ-রোধ করে; 
তমে লাগ" ধাঁদা 
হয় যবে আঁধা, 
মাহষ গ*তায় কভু, ব্যাঘ্র কভু ধরে॥ ১৯1 


“শম-দম-তাপসের তপোবনে 
আইস তোমায় আম লয়্যে যাই, আঁত সংগোপনে 
হইবে যাইতে; 
আইসে খাইতে 
হিংম্র পশু অনেক দোখলে যাত্রী-জনে ॥ ২০৭ 


«“পাবন্র সে তপস্বীর আবসথ 
শ্রেয়ঃ পথের দ্বার! এই যে দোখছ নামো-পথ 
এই পখ-দিয়া 
ক্রমে চাঁল'-গিয়া, 
সেই পথে উঠি, হও সদ্ধ-মনোরথ ॥ ২১ ॥ 


“শৃন্দ্ন পথ দোঁখিয়া নূতন ব্রতী 
মনে করে 'এ পথে চলিলে হয় রসাতলে গাঁতি ; 
কিন্তু তাহা ভুল! 
শানম্নে এর মূল, 
গাঁতি উজ্চ-দকে, নাম ইহার প্রণাতি॥ ২২1 


৯১৩৩ 


স্বপ্ন-প্রস্নাণ 


“অই সে ওদ্ধত্য-পথ, মহা-উচ্চ, 
এই মান্ন যাহা আরো হলে তুমি, ধরা কাঁর' তুচ্ছ। 
উহার শিখর 
লভে যেই নর, 
রসাতল দোৌখয়া অমাঁন যায় মুচ্ছ॥ ২৩ ॥ 


“তাই বাল তোমায় প্রণাঁত-পথ 
ধার” চল”! এই সে বিজন পথ! লঙ্ঘে পরবত 
পঙ্গ্‌ হেতা পাশ"! 
ভশরু ধরে আস! 
হেস্ট হয়ে চল" ীসদ্ধ হ'বে মনোরথ 0৮ ২৪ & 


এত বাল" লয়্যে-চলে শ্রেয়ঃকামে 
নম্র পথে; দুয়ার এমন ক্ষুদ্র, ভাঁহনে ও বামে 
এমান প্রাচশর, 
এমাঁন গভর,_ 
উপরে গরজে ব্যাঘ্র, সাধ্য নাই নামে ॥ ২ ॥ 


এইরূপে কিছু কাল দুইজন 
চঁলিল শ্রণাঁত-পথে ; খক্ষ-বৃক-শার্দল-গর্জন 
যাইতেছে শুনা; 
ভয় একগনণা 
শত-গুণা হয়্যে ভায়_ এমান নির্জন ॥ ২৬ ॥ 


অতঃপর শান্ত তপোবন-ভূমে 
পদার্পল যাতী-দোঁহে; মৃগ-পক্ষ মগ্ন সবে ঘুমে 
রজন্নর ছায়ে; 
মন্দ মল্দ বায়ে 
হেলিতেছে পাদপ, বিবর্ণ হোম-ধূমে 8 ২৭ ॥ 


সম্মুখে চাহতেই দোৌখল দোঁহে 
যোগাসনে বাঁস”আছে দু-জন ; ভ্রম-প্রমাদ-মোহো 
বদন উজ্জ্বল কার” অপ্রণতম শোহেছ ২৮॥ 


আল্ত-প্রয়াশ ১৩১ 


ত'পত-কাণ্ঠন-তনু, তেজোময়, 
মনে হয় সহসা ভূতলে যেন তপন-উদয়। 
ধ্যানে দিয়া ক্ষান্ত, 
পাঁবিত্র প্রশান্ত 
নয়ন মোলিল তবে তপোধন-দ্বয় ॥২৯॥ 


ঈষৎ হাসিয়া দুই তপোোনাঁধ 
প্রণত আঁতাথ-দোহে স্বাগত-সম্ভাষে যরাঁবাঁধ 
করিল পৃজন; 
পরে সে দু-জন 
বসাইল যাবী-দোহে আপন সাম্লাধ॥ ৩০॥ 


সাধু-বাদ কাঁরয়া কাহিল দম 
“এস্যেছ যখন এত কম্ট লয়ে বন আতক্রম 
অবশ্য কারবে; 
কিন্তু বন্য জীবে 
পথ-ঘাট হয়্যেআছে দারুণ দুর্গম ॥ ৩১ ॥ 


“সুসঙ্জো পেয়েছ সঙ্গী ভাগ্য-বশে,_ 
নাহলে এ শ্রেয়ঃংপথে সাধ্য নাই অন্য কেহ পশে; 
দোঁখ' িধঘ্মারণ্য 
হারায় চৈতন্য ; 
আঁবননত নর হেতা কভু না সাহসে॥৩২॥ 


“দুঃসাহস করে যাঁদ লঘুচেতা; 
মরীচকা নামে এক রাক্ষস হইয়া তা'র নেতা, 
ফেলি'-দ্যা'য় কলমে 
ঘোর পথ-দ্রমে ; 
এ জনমে আর সে আসতে নারে হেতা॥ ৩৩ 1 


“মন্ষা আছিল যা'রা এক-কালে, 
বন্য পশু হইয়াছে মরপচীির ঘোর ইন্দ্রজালে। 
পশু হ'লে কাজে, 
পশহ-দেহ সাজে! 
মনূষ্য তা'রেই বাল, ধরম যে পালে ॥ ৩৪ 


১৩২ স্বস্ন-প্রয়াশ 


“ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যাঁদ, 
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর' আ'জিকে অবাধ । 
এস্যেছ হেতায় 
যখন, বৃখায় 
বাঁহয়া না যায় যেন জীবনের নদশ ॥ ৩6 ॥ 


“বিঘেন ভয় পেয়্যো না, ভূল্যো না ব্রত 
লোভের কৃহকে, শ্রেয়ঃপথে চল" মনুষ্যের মত। 
বীর যে পুরুষ, 
সত্য যে মানুষ, 
ভয়-লোভে করে না সে মাথা অবনত ॥ ৩৬ ॥ 


“বর্ম এই দিলাম তোমায় আমি, 
ধৈরজ ইহার নাম; হও যাঁদ শ্রেয়ঃপথ-কামন, 
পর? ইহা অঙ্গে, 
চল” সাধু-সঙ্গে, 
প্রসাদ বিতাঁরবেন চরাচর-স্বামন 00৮ ৩৭ ॥ 


বল" ধৈর্য-কবচ 'দলেন, দম; 
অঙ্গে কাব পারল প্রণাম করি”; তা'র পরে শম 
[দলেন পরিশন ; 
যত আছে যেখানে, তা'দের ইহা যম ॥৩৮॥ 


“ইহা জ্ঞান-পরশ7, অনল-নিভ; 
ইহারে সহায় কার”, জল্ম-জল্ম ধর্ম পথে জন্ব' ! 
দোঁখলেই পশু 
ছোঁয়াবে পরশু, 
1তন বার উচ্চাঁরয়া শব শব শিব ৩৯ ॥ 


উঠ” জাগ” হও সচেতন-য্বা, 'রিপু কর” জয়! 
মৃত্যু-মদখ তর, 
শ্রেয়ঃপথ' ধর'_ 
তীক্ষ/-ক্ষুর-খার-সম পাঁণ্ডতেরা কয় ॥৮ ৪০. 


শাল্ত-প্রয়াণ ৃ ১৩৩ 


কঁবিবর, জবাঁল' নব-অনুরাগে 
পৃঁজয়া-মুনি-দোহার পদ-যুগ, আশীর্বাদ মাগে, 
জরম-পরমাদ 
ছাট" যায়; মন ধায় ধর্মপথ-বাগে 0৮৪৯ & 


“তথাস্তু” বাঁলল দুই মুনিবর; 
সুসঙ্গের পশ্চাতে চাঁলল কাব, সাধন-তৎপর। 
বাঁলল সুসঙ্গ 
“আগে বন লঙ্ঘ, 
তপোগাঁর-ীশখর আরোহ” তার পর 0৮ ৪২ ॥ 


এত বাঁল' পথ দেখাইয়া চলে; 
দুই পদ না যাইতে মরীচঈ-রাক্ষসী মায়া-বলে, 
চার-চন্দ্রাননা 
যেন সুরাঙ্গনা-_- 
এমান ধাঁরয়া রূপ, কাঁদি” কাঁদি বলে ॥৪৩ ॥ 


“কোথা গেলে প্রাণ-নাথ, দেও দেখা! 
চাঁরাঁদকে বিজন গহন বন, নার আমি একা ! 
দারুণ বিরহে 
প্রাণ মোর দহে! 
হায়! পোড়া-কপালে কি এই ছিল লেখা 188 & 


হোর, বলে কাব “এ নহে মানবী! 
দেব-কন্যা- নাহি ভুল! এমন সহন্দর মুখচ্ছবি 
কভূ কোন ঠাঁই 
চক্ষে দেখ নাই! 
রূপে আলো-কাঁরয়াছে আঁধার-অটবী 1৪৫ ॥ 


«“এলো-থেলো বেশ, এলো-থেলো কেশ। 
এর যে এ দশা করে, সে মানুষ পাষাণ-ীবশেষ 
নাহক সন্দেহ! 
পারে কভু কেহ 
দেখিতে, ধৈরজ ধার”, অবলার ক্রেশ !” ৪৬ ॥ 


৯১৩৪ 


স্বস্ন-প্রক্াণ 


হেন কালে দব্য এক ছাগ-পশু 
কাছে এল; সুসঙ্গ অমনি বলে “পরশু পরশু! 
পাইয়াছ বাগ, 
বধ' এই ছাগ !” 
পরশু-পরশে পশু তেয়াগল অসু ॥ ৪৭ & 


চমাকয়া সম্মুখে দেখিল কাবি, 
যুবা এক পুরুষ হইল খাড়া, কনদর্প-ছবি। 
প্রণাম" কাবরে, 
পদ-ধাাীল রে 
লইয়া বালল “মোরে ত্বরাও অটবী ॥৪৮॥ 


“ও রমণী কাহ'কে দোখলে কাঁদে! 
কাহ'কে দেখিলে হাসে ঘোমটা টানিয়া মুখ-চাঁদে! 
উহার কুহক 
আতি ভয়ানক ! 
বড় বড় যোগন খাঁষ পাঁড় যায় ফাঁদে ॥ ৪৯ 


“ভুলাইয়া মোরে এ মায়াবনশ 
লয়্যেগেল বনমাঝে, যেই ঠাঁই কামনা-কামিনশ 
আছে চক্ষু মোল"'; 
পাক-চক্ত খোল” 
আইল আমায় দেখি" ধূর্ত সে নাঁগিনী ॥ ৫০ ॥ 


“বষ-*বাসে এমান হয়েছে বায়ু, 
নাশায় পাঁশলে-মাত্র দেহে যত শিরা যত স্নায়ু 
করে অবসম্ব ; 
হয় অকমণণ্য 
সে জন, সে দক দিয়া চলে যে অল্পায়্‌ ॥ ৫৯ 


“নাসায় পাঁশল যেই সে গরল, 
ঢুলু ঢুলু হইয়া-আইল মোর নয়ন-যুগল। 
ভুজগ্গ-রমণস, 
আমায় অমাঁন, 
মায়া-নাগ-পাশে বাঁধ” কাঁরল পাগল ॥ ৫২ ॥ 


শাল্তি-প্রয়াণ ১৩. 


“অচেতন ছিলাম, জাগিয়া- উঠি 
দেখিলাম- বানিয়া িয়াছি ছাগ! কার ছুটাছুটি 
ঘুঁরিয়া বেড়াই__ 
শান্তি নাহ পাই! 
ক্ষুধা পেলে পাতা খাই কুল-বৃক্ষ লুটি॥ ৫৩ ॥ 


“পশুদেহ মোরে করাইল ত্যাগ 
না জানি কোন্‌ দেবতা! আর আম হইব না ছাগ 
ভাঁজ” সে পিশাচী! 
যত দিন বাঁচ-_ 
ক্ষালিব তাপাশ্রু-জলে পশনত্বের দাগ 0৮ &৪ ॥ 


শান্ত কার যুবাঁটরে কোনো মতে 
বলে সাধু “অধীনে আনতে চাও যাঁদ মনমথে__ 
ব্রহ্ম-আরাধনা 
পরমা সাধনা ।% 
হেনকালে দস্যু এক দেখা 'দল পথে ৫৫ ॥ 


কাটল ভ্রুভঙ্গে বাঁলল সে *লজ্ে 
এ বন কাহার সাধা ? যে জন কবচ পরে অঙ্গে 
সে কি আর মানুষ? 
সে কাপুরুষ! 
বাক্যালাপ কার না তাহার আম সঙ্গে ॥৮ &৬ ॥ 


এত শন কাঁববর রোষ-ভরে 
কবচ খুলতে যায়; সুসঙ্গ অমাঁন মানা করে; 
বাঁলল “ক কর, 
ক কর! সম্বর, 
রোষাঁশন! বর্ম যে খুলে ব্যাঘ্র তা'রে ধরে ॥৮ &৭ ॥ 


বাঁলতে-বাঁলতে এক 'বপযন়্ 
শার্দল লাঁম্ফয়া-ধাঁর' কাঁববরে, অধীরে গজয়ি; 
নারিল 'হংন্রক 
দাঁত কিংবা নখ 
বসাইতে, কবচ সে এমাঁন দুজর় &॥ &৮ ॥ 


৬৩৬ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


পরশ যেমন ছোয়াইল কাব, 
পরাণ ত্যজিয়া ব্যাঘ্র চাকতে মনূষ্য-দেহ লাঁভ' 
দাঁড়াইল তাঁথ 
বীর-মহারথা, 
তেজোময় মূরাঁতি, প্রচণ্ড যেন রাঁব॥ &৯॥ 


বাঁলল সে “আমায় লইলে তুলি, 
শ্রেরঃপথে-কে তুমি কোন্‌ দেবতা! দেও পদ-ধাঁল।% 
কাব বলে পছ ছি 
কেন 'মিছা'মাছি 
আমায় দিতেছ লাজ আপনারে ভূল, ॥ ৬০ 


“তণের নিকটে নোয়াইবে মাথা-_ 
হেন মৃদু করদমে 'গারবর রচে-নি বিধাতা । 
_ জ্ঞানগর্ভ নব . 
কাঁহননীট তব 
কহ যাঁদ, চিরাদন হৃদে র'বে গাঁথা ॥৮ ৬১ ॥ 


বলে বর “উহার কথার ভঙ্গ 
নেহারিয়া এমাঁন হইল ক্লোধ- শ্রেয়ঃপথ লাঁঙ্ঘ' 
উহার পশ্চাতে 
তলবার-হাতে 
ধাইলাম, ফেরুপাল হ'ল মোর সঙ্গী॥ ৬২॥ 


“ঘোর এক অরণ্যে পাঁশনু যেই, 


উগ্রচণ্ডা নারী এক আসয়া বাঁলল শুধু এই 
দ্বগুণ দ্বিগুণ - 
জবলুক আগুন! 


জ্ঞান হারাইনু আমি সেই মৃহৃতেহি ॥ ৬৩ ॥ 


চাঁরটা প্রকাণ্ড থাবা! আপনার গর্জন-শবদে 
উঠিন্‌ চমকি'! 
আঁধক ক'ব কি-- 
শন্লুও না পড়ে যেন তেমন বিপদে 0” ৬৪ 


১০ 


শাক্ত-প্রয়াণ ১৩৩ 


এইরূপ কথায়-বার্তায় সহ 
কিছুকাল চিল শ্রেয়ের পথে বিনা-উপদ্রবে। 
মরণীচশী-রাক্ষসী 
সাঁজয়া রূপসণ, 
সাজাইয়া পসরা বাঁলিল 'মস্ট রবে॥ ৬৫ ॥ 


«“কেগো যাত্রী তোমরা! কোথাকে যাও! . 
একটু জিরাও বাস” মোর ঠাই মিষ্ট কিছু খাও ! 
সরাসর-প্রয় 
সুরা এই পিও, 
স্বাদু মাংস, মিঠা ফল, খাও যত চাও ৮ ৬৬ ॥ 


এত বাল কত মত ভক্ষ্য-পেয় 
দেখাইল কাঁববরে; তপস্বী যে যোগকুল-ধ্যেয়, 
তাহারো রসন 
না মানে শাসন, 
দেখে যাঁদ সে-সকল দ্রব্য উপাদেয় ॥ ৬৭ ॥ 


আস” এক কুক্কুর চরণ িহে 
যান্র-জ্ন-সবার, লাঙ্গল নাঁড়' লালায়ত জহে। 
নানাবিধ ভক্ষ্য 
কবর মুখের পানে তাকায় সস্পৃহে ॥ ৬৮ ॥ 


পরশুর পরশে ত্যাঁজিল কায়: 
বাহির হইল এক নর-মৃর্তি, গতায়ুষ-প্রায়। 
লাঁভয়া মূকতি, 
স্মারয়া দুগগাঁতি, 
চমকিত কবির পাঁড়ল গিয়া পায়! ৬৯॥ 


বাঁলল সে “একেবারে পথ ভুলি 
1পশাচীর কুক্কুর হইয়াঁছন! লৈলে যাঁদ তুলি, 
সঙ্গো লয়্যেযাও ; 
পিতা অপেক্ষাও 
পূজ্য তুমি আমার, বিতর পদ-ধূলি ॥৮ ৭০) 


১৩৮ 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


সঙ্গে লয়্যে তা'রে তবে কাঁববর, 
শ্রেয়ঃপথে চাঁলল সংযত-মনে, হৃস্ট-কলেবর। 
ধারয়া তামসী 
দেবী-মৃতি কাঁবরে বাঁলল “মাগ” বর ॥ ৭১ & 


«এই সব অপসরা, সুমধ্যমা, 


সুভ্রু, সুলোচনা, চারু-হাঁসনী, ভ্রলোক-মনোরম:, 
রমণন-রতন ! 
মনের মতন 


দোঁখয়া বাছিয়া-লও, সবে অনুপমা ॥ ৭২ ॥ 


“এই দেখ আঁসয়াছে 'দব্য-রথ, 
নয়নের একটি ইঙ্গিতে চলে যোজনেক পথ । 
যেথায় বাঁলবে__ 
লইয়া চাঁলবে 
তোমায়; তাঁরবে সম্ধু, ডিঙা'বে পরতি ॥৮ ০৫ 


অমান প্রকাণ্ড এক অজগর 
বক্র-গাঁত নিঃশব্দে আইল তাঁথ; লাঙ্গল উদর 
দূরে আছে পাঁড়'"_ 
অঙ্গ-ভঙ্গ কারয়া হ'তেছে অগ্রসর ॥ ৭৪ ॥ 


এগোইয়া_ ঈষৎ হইয়া আড়, 
লাম্ফয়া ধারল আ'স' কাঁববরে উচ্চা কার ঘাড়। 
প্রহারে প্রহারে 
বাঁধল তাহারে 
কাঁববর, ক্রমে ক্রমে কাঁরয়া অসাড় ॥ ৭ ॥ 


রূগন যুবক, লাগা"য়ে চমক, 
বাঁলল শক ঘোর অন্ধকার হ'তে তুলিনু মস্তক! 
মৃত্যুমুখে ছিল 
যা'-হতে বাঁচল, 
কাঁরব, তাহারে সোঁব", জীবন সার্থক 9৮ ৭৬ & 


শাল্ত-প্রয়াণ ৬১৩৬ 


কবি বলে “কোনো মোর সাধ্য নাই। 
চতুর-বরগ-ফল যাঁর হাতে 'তাঁন সর্ব শ্াঁই। 
তাঁরে বল ধন্য! 
ক পাপের জন্য 
দৈবের এ বিড়ম্বনা কহ মোরে তাই ৭৭ & 


বাঁলল রাজ-নন্দন “ও রাক্ষস 
এমান জানে কুহক- হাতে মোর আন-দল শশী 
বর-দান-চ্ছলে ! 
বচন-কৌশলে 
তুলিল আমায় স্বর্গে মেনকা উর্শী॥ ৭৮ ॥ 


“রথে যেই উঠিনু, সকলে মাল" 
চক্ষু মোর ফুটাইয়া হাসিতে-লাগিল 'খালাঁখাঁল। 
বনের মাঝারে, 
ঘোর অন্ধকারে, 
বলে মোরে “এই ঠাঁই থাক" 'নারাবাঁল ॥ ৭৯ ॥ 


“গেল যেই আমায় ফোঁলয়া আযাকা, 
ধূমাবত-মূরাঁতি ডাঁকনণ এক দল সেই দ্যাখা। 


ডাক” দুহতারে 
বাঁলল তাহাবে 
উলহপন রে! পাতালের পথ এ'রে দ্যাখা'॥ ৮০ & 


“অন্ধকার সকি তাহার পর! 
নাহ জান মাথার উপর-ীদয়া কত 'দবাকর 
অস্তে গেছে চাল”! 
আজকে কেবাঁল 
জাগিলাম হইয়া প্রকাণ্ড অজগর 0, ৮১] 


এইরূপ কথোপকথন কাঁর, 
শ্রেয়ঃপথ-যাল্রী-সবে চাঁলল দন্ডেক-দুই যা! | 
রাক্ষস-রমণন 
মরণীচী অমাঁন 
মায়া-গুণে বরাচল 'বাচ্ নগরী ৮২৪ 


৯৪০9 


স্বপ্ন-প্রয়াণ 


অশ্বারোহশী আসিয়া সহম্রাীধক 
শাণিত কৃপাণে; 
আজ্ঞাকারি-ভাণে 
সার সার দোধাঁর দাঁড়ায় পদাতিক ॥ ৮৩ ॥ 


বাঁজ'-উঠে শঙগ্খ-ঘণ্টা ভেরা-তুরণী, 


,বাহারয়া এল সব বরাঙ্গনা উজালয়া পুরী । 


উত্ডিল অমাঁন 
উল উল ধান, 
পাঁড়তে লাগল আর পুষ্প ভূর ভূর ॥ ৮৪ ॥ 


মরাঁচিকা সাজয়া প্রধানা-রাণণী, 
হস্তে কার” মুকুট, কাঁবরে বলে প্রলোভন-বাণ'; 
“তোমার বিরহে 
প্রজাগণ দহে! 
ত্যাজলে তা-সবে তুম ক দোষে না জান ॥ ৮৫ 


“ত্যাজয়াছ আমায়_অদস্ট মোর! 
তাহে দুঃখ কারয়া কি কাঁরব! প্রজার দুঃখ ঘোর 
শুনি" দবারাল 
দহে মোর গান্র! 
প্রাতাদন রাজ-দ্বারে কাঁদে কোর কোর ॥ ৮৬ ॥ 


“দুখ-নাশি তা'দের কর-সে ভোর, 
মুকুট পর' মাথায় ! একাঁট বচন রাখ' মোর ! 
নাহলে তোমার 
চরণে এবার 
ত্যজ' প্রাণ, এড়াইব যন্ত্রণা কঠোর ॥৮ ৮৭ ॥ 


আইল মাহযাসুর মূর্তিমান্‌ 
কৃষ্ণকায় যেমাত যমের বৃষ--বিকট-বিষাণ। 
কাবিবরে যেই 
আক্লীমল, সেই 
পরশুর পরশেই ত্যাজল পরাণ ॥ ৮৮॥ 


শাল্ভি-প্রয়াশ ১৪৬ 


মাহ হইল যেই গত-শির, 
দোরদণ্ড-প্রতাপ মহশীশ এক হইল বাহর! 
বলে লোক-প্রভূ 
তিল-মাত্র নোয় নাই যাহার শরীর,॥ ৮১৯১ ॥ 


“সেই আমি তোমার চরণে নত 
হইনু_ যে হও তুমি!” কাব বলে হইয়া বিব্রত 
তৃণ-তুল্য আম, 
মোরে নোয়াইলে শির, এ কি অসত্গত !»৯১০॥ 


নৃপ বলে “রাজ-এ*বাঁরজ-ভোগ 
ছাঁড়নু আজ-অবধি! অরণ্যে সাধিব আমি যোগ! 
বিপদ যে গুরু 
সে-ই মোর গুরু, 
সম্পদ অপাঁরমেয়_ সে-ই মোর রোগ ॥ ৯১ ॥ 


“দীপ্বজয় কাঁরতে বাঁহরিলাম, 
দাঁপ্ধলাম কত দেশ-বিদেশ, কত নগর-গ্রাম ! 
অই নাবী শেষে, 
রাজরাণস-বেশে, 
দর্শন মাঁগল মোর, ভাঁড়াইয়া নাম ॥৯২॥ 


“দূত-মুখে বাঁলল 'যাঁদও আম 
রাজরাজে*বরী, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ হারাইল স্বামী । 
এ মোর যৌবন 
চার, পদপবন 
হ'তেছে প্রথর-তাপে ধরাতল-গামী ॥ ৯৩ ॥ 


« শ্ানয়া তোমার 'দাঁপ্বজয়ী নাম-_ 
যত রত্র-রাঁজ, 
সশপবারে এস্যোছ, পৃরাও মনস্কাম ॥৮ ৯৪ ॥ 


১৪২ 


্বপ্নপ্্রয়াণ 


“সসাগরা ধরার হইয়া স্বামশ, 
আশ মাল না মোর ডাকিনীর হৈনু অনুগামী ! 
লয়ে বন-মধ্যে, 
হস্তে দল আমার; পি'লাম তাহা আম ॥ ১৫ 


“পাত্র যেই মুখে দিন মদ-ভরা, 
সরা-সম 'নিরাঁখতে লাগিলাম সসাগরা ধরা। 
ক্রমে কমে 'বিশব 
হইল অদৃশ্য; 
পঙ্কে রাঁহলাম পাড়” হয়্যে আধ-মরা ॥ ৯৬ ॥ 


“রাত্র-শেষে লাঁভনু যবে চৈতন্য, 
চমকিয়া দৌখলাম, চতুষ্পদ হইয়াছি বন্য! 
পাইলাম শিক্ষা । 
এবে চাই িক্ষা-_ 
অনযান্রী-দল-মাঝে কর' মোরে গণ্য 0৮ ৯৭ ॥ 


“শক বিষম মতিভ্রম!” এত বাল 
চলিলেন 'ক্ষাতিপাতি অহঙ্কার পদতলে দাঁল। 
াবনা উপদ্ধবে 
কিছুকাল সবে 
চলিল শ্রেয়ের পথে ?িলেক না টাল") ৯১৮ ॥ 


বাঁলল, “হায় রে বাঁধ! তুঁড়-দলে যায় যা"রা ভীড়”; 
সেই সব লোক 
কাঁপায় 'শ্রলোক! 
গুণী-লোক মনাগুনে মরে জবাঁল' পাড়া ॥৯৯॥ 


“জ্ঞানী মানী তোমরা এমন-ধারা, 
হায় রে! তোমরা আজ পথে-পথে হইতেছ সারা! 
আঁতে ঘা 'দবার 
মন্ল এক শেখসে শেখ'সে বাণ-মারা 0৮ ৯০০ ॥ 


শাল্ত-প্রয়াণ ১৪৬৩ 


ঝোপের ভিতর হ'তে দ্লুত-বেগে আইল ছহটিয়া 
তাঁড়তের প্রায় ! 
পাঁড়ল অমাঁন দুষ্ট, ফণা উলটিয়া ॥১০১& 


বাহর হইল এক বাক্যবাজ-__ 
বড় জনে ছোট করা ভবে যাঁর সবে-মান্র কাজ । 
লজ্জানত শরে 
বাঁলল কাঁবরে 
“মারতেছিলাম 'বষে বাঁচলাম আজ ॥ ১০২ ॥ 


শপথ-হারাইয়া আম, িঘন-বনে 
বচারতোছিলাম, সহসা ওই ভাকনীর সনে 
দেখা হ'ল মোর, 
ক যে এক ঘোর 
মল্নম ফ:সাঁলয়া-দল আমার শ্রবণে-_১০৩% 


ণ্চাঁকতে হইন আমি কাল-সাপপ !” 
এত শুন” বাঁললেন সুসঙ্গ “মাৎসর্য মহাপাপ! 
আত্ম-পর উভে 
সম শুভাশুভে ; 
পরের মঙ্গলে তবে কেন পাও তাপ! ১০৪ ॥ 


“মশন যেই পরের অশুভ-ধ্যানে, 
শমঠা-বাক্যে হো'ক্‌ না সে কামধেন্ু, কজ্পতর দানে” 
ধরুক্‌ না, সাপ, 
পাঁচ-রঙা ছাপ 
চরাচর তব তা'রে শত্রু বলি জানে ৮১০৫ 


কাঁব কহে “কাহারে দুীষবে কেবা, সব পাঁথবীর 

অই দশা নরাঁখয়া মন মোর হয়েছে অধীর 

দিছুতে না হয় তৃপ্ত! ক আছে এ ছার ভব-ধামে £ 
আছে বটে প্রেম-রত্ব ! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে 1১০৬ ॥ 


৯১৪৪ 


স্বপ্ন-প্রমাণ 


ণ্চাব-বন্ধ হৃদয় সকাল প্রায়, দৃঢ়-মনীষ্ট কর! 
পদ-প্রসারিতে-মানা চারাদিকে গশ্ডি-আঁকা ঘর! 

এ কাঁরছে গজন, ও কাঁপে থর-থর, এর মুখ 

ভ্র-কুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক !১০৭॥ 


«এর আভমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চাঁড়”, 
সাধ-যায় চরাচর পদতলে যা'ক্‌ গড়াগাঁড় ! 

ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত, 
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত ॥ ১০৮॥ 


“কিন্তু কোথা হেন মন, কিছ যা'তে নাহ ফের-ফার ? 
কোথায় সে মন, যা'র আছে বোধ হৃদয় সবার 

এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান 

সকল জগ-জনের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান ॥৮ ১০৯ ॥ 


সৃসঙ্গ বাঁলল “ধন্য! সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে! 
চিরজঈবী হয়্যে থাক', ধরণ পৃরুক্‌ তব নামে! 
চূড়া হও দেশের, কুলের হও জবলন্ত মাঁণক, 
ধর্মঅর্থমহর্তের আলোকে উজল' দশ দিক্‌! ১১০ ॥ 


“শান্ত-দেবী শিয়রে থাকুন জাগি” আশীর্বাদময় 
নয়ন-পঞঙ্কজ মেলি” নিদ্রা যাও তুমি যে-সময়! 
সুমগ্গল শান্তি আর হউন তোমার পার্্বচরী 
শয্যা-হ'তে বাঁহরও যেই-কালে নিদ্রা পারহার ১১১৯ 


“_ প্রেমতৈলে হয় ভরা'ন্‌ যবে হৃদয়-আঁধপ, 
তর্ব-আলো জৰাঁলবারে ভাল যাহা, শধ্যার প্রদীপ 
নিভ'-নিভ' হয় যবে; যবে আর আঁস' ধীরে ধীরে 

মৃদু হাসে অরুণ, ইঙ্গিত কারি, ক্ষীণাত্গ-নাশিরে--১১২॥ 


“ “এই বেলা পড়' সার"; পরে বলে 'কর্যো না আড়াল, 
ঝাঁট-দিয়া ফোল তারা-কুসূমের এ সব জঞ্জাল, 
আসছেন প্রভু মোর ন্রিলোক-বাঞ্ছিত-দরশন! 

সারা বিশ্ব করুক্‌ তোমার হৃদে শান্তি-বরিষণ! ১১৩ ॥ 


শাক্তি-প্রযণে ১৪৫ 


“কাব তুমি- কিসের দুঃখ তোমার, ব্যথা পেলে প্রাণে 
ফটিয়া কাহিতে পার বেদনা, জগত-জন-কানে! 

যাহা শুনি” অশাল্ত 'নতান্ত যে বালক-_ খেলা ত্যাজ, 
সে-ও বসে শান্ত হয়্যে! সে-ও তার ভাব-রসে মাঁজ' ॥১১৪ ॥ 


“আপন কাজল-আঁখি করয়ে সজল! যেইরুপ 
নীল-সরাঁসজ-দলে হম-াবন্দু ঝরে টুপ টুপ 

যখন যাঁমনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ 
বিদায়-চুম্বন দ্যান তাহারে সজল-আীখ সহ ॥ ১১ ॥ 


“হ'লে সুখ+, প্রভাত ডাকয়া-আন, আঁধার নশশথে ! 
কোঁকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহ্‌ কন-কাঁন শীতে ! 
প্রকৃতিরে এমাঁন করেছ বশ- হৃদয়ের ধন 

ঢাঁল-দয়া, হেলায় কাঁরতে পার অসাধ্য-সাধন! ১১৬ ॥ 


“সাজাইয়া-আনয়া নব বসন্ত মাধুরীতে ভোর, 
শন-শন-স্বন-কারী £শাশিরের মুখের সম্মুখে! 
অনণ্যের পাখন তুমি, বলাপের ধান কেন মুখে 1১১৭ ॥ 


“চরকাল তুমি, অরণ্যের পাখন, থাঁকবেও তথা 
গচরকাল ! বাঁলতোছি আম সেই অরণ্যের কথা, 

যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখ কথা কয়__ 

ডরে না ঝড়ে-ঝাপটে, 'দিগন্ত-প্রাচনরে বদ্ধ নয়, ১৯৮ ॥ 


“আপনে আপাঁন রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা !” 
কাঁব কহে “এতক্ষণ জড়-সড় ছল মোর পাখা, 
স্নেহ-রুপ" অমৃতের 'ছিটায় জড়তা হ'ল দূর! 
চরণ এখন দেও, তৃস্তি-রস 'দয়াছ প্রচুর £” ১১৯] 


এত বাঁল' সুসঙ্গের পদ-দ্বয় 
ভাসাইল অশ্রু-জলে; পাদ-পদ্ম-তৃঁষত হৃদয়, 
পাঁড়িল উত্থাল”_ 


ছাঁড়তে চাহে না আর তেমন আশ্রয় ॥ ১২০ 


৯১৪৬ 


স্বস্ন-প্রয়াণ 


স্ব স্ব গৃহে বিদায় করিল সাধু করুণা-নিধান। 
লয়্যে কাঁববরে 
যত্ন সমাদরে 

সানুদেশ আরো হয়া কাঁহল সন্ধান॥ ১২১ 


“শুনহ সন্ধান, কার প্রাণিধান ! 
মধ্য-দয়া পথ, 
বাহয়া পর্ব তি, 
পেশ্চাইয়া চঁলয়াছে ফণশর সমান ॥১২২॥৷ 


বামে কাল-দণ্ড উষ্চা, ভাহনে ভনষণ-কাল-গ্রাস। 
1নরাঁখলে মান্র 
কা9ৎ অনবধানে ঘটে সর্বনাশ! ১২৩ ॥ 


“মধ্য ঠাঁই সরু-পথ, নাম সাম্য; 
উন্নাতি, সোপান গিয়াছে তায়, সাধুূজন-কাম্য! 
উচ্চে যাঁদ ওঠ, 
পৃথবী হ'বে ছোট, 
স্বর্গের মন্দার হবে করতল-নাম্য ॥ ১২৪ ॥ 


“হেম-দন্ড এই যে দীপাতিমান, 
ধরম ইহার নাম, ধর" ইহা, ইহার সমান 
নাহক আশ্রয় ; 
আরোহ” আমার সনে পরবর্তি মহান 0৮১২৫ 


অতঃপর একের পশ্চাতে অন্য 
চাঁলল পর্ব ত-পথে, দূর-হৈতে নাহ হয় গণ্য । 
উচ্চে যত উঠে, 


ভ্রম তত ছনুটে, 
শখর লাঁভল যেই লাঁভল চৈতন্য ॥ ১২৬ ॥ 


শাঁল্ত-প্রয়াণ ১৪৭. 


খুঁল-গেল 'দগন্ত সকল-াঁদকে ; 
পরবত-পাথার-ব্যোম দেখা দিল একৈ 'নামখে ! 
কাঁব কুত্হলা, 
অচল পনত্তীল, 
বাঁলল “ক স্বর্গভোগ আঁখর আজকে ! ১২৭ ॥ 


“সুদূর নগর গ্রামে বাজে 'দ্বপ্রহর | 
শ্রম-শাল্ত-সুধা পানে মজে চরাচর | 
নাশর উদার-স্নেহে ঢাল"-দিয়া বুক 
ভুঁঞজতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ ॥১২৮॥ 


“শৃন্যে করে চন্দ্র-তারা জ্যোতর সণ্টার। 
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার & 
কে কোথায় আছে পাঁড়” কোন হু নাই। 
নিদ্রায় মগন সবে নিজ 'নজ ঠাঁই ॥১২৯॥ 


“পৃথবী ছাড়”, আইলাম এ কোথায় ! 
সাগর কাঁপছে দূরে, জ্যোৎস্নায় 'দব্য দেখা-যায় ! 
ক সুন্দর বায়__ 
সন্তাপ 1নভায়_ 
আহহহ! মুন্ত ষেন হেতা মৃর্তিমতী ভায় 0৮১৩০ 


হেন-কালে আইল আরেক দল 
শান্ত-নিকেতন-যান্রী : লাভয়া অজেয় ধর্ম-বল 
আনন্দ-ভূপাঁত 
হরষিত মাঁতি 
আরোহল ধীরে-ধশরে পণ্য তপোচল ) ১৩১৪ 


বর আর কল্যাণ আইল সঙ্গে; 
এ দোহার সহায়ে আনন্দ-রাজ বঘন-বন লঙ্ে। 
প্রমদা, কল্পনা, 
শোভা, তিন জনা 
সাঁঙ্গনী, সমস্ত পথ কাঁপিল আতঙ্গে॥ ১৩২ ॥ 


১৪৮ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


সুসঙ্গে আনন্দে বহু-কাল সখ্য; 
খুাল-গেল আর! 
এক ঠাঁই হইল দোহার দুই বক্ষ! ১৩৩ ॥ 


হর্-ভরে আনন্দ-ভূপাঁতি কয় 
“কত-দিন এ সদন জাগি” জাঁগ” হইয়াছে লয় 
মনের ভিতর ! 
তস্তের উপর 
আজ এ শীতিল-ধারা আত মধুময় 0৮৮ ১৩৪ ॥ 


বরাঁষল দোহার প্রেমাশ্রু-ধারা ! 
এ-দোঁহে যেমন সখ্য, দৌখয়াছে কে এমন ধারা! 
বাঁলল সুসঙ্গ 
“জুড়াইল অঙ্গ, 
নেলে আজ ডীদল সখের শুক-তারা ॥ ১৩৫ ॥ 


“প্রেম-ডোরে তোমার এমাঁন বাঁধা 
এ হেন হৃদয় মোর; নয়ন থাঁকতে হই আঁধা 
অদর্শনে তব, 
বাঁচন্র এ ভব 


প্রহেলিকা মনে হয় ?িচত্তে লাগে ধাঁদা॥ ১৩৬ ॥ 


“বহুদিন সৌরভের দেখা নাই যেই পুস্প-সনে, 
শুভ্ক-কন্ত মধু-হীন যেই-পুষ্প কাঁদে নিরজনে, 
মলয়-সমঈরণের পায় যবে কোমল পরশ ॥ ১৩৭ ॥ 


“সাজ মোর তেমাঁন সৌভাগ্য জেন্যো ! 
সঙ্গে নারন-সবে এরা, রূপে-গুণে দেবকন্যা যেন, 
এত পারিশ্রমে 
1বঘন-আতক্রমে 
এলেন, বসুন সবে, দাঁড়াইয়া কেন 2৮ ১৩৮ & 


শাল্ত-প্রসাণ ১৪৯ 


আনন্দের চরণ-যুগে নামল কাঁববর, 

বাঁললেন আনন্দ-ভূপ “এত দিনের পর, 

কলপনা তোমার হ'বে চির-াদনের তরে, 

যা'র লাগ" ফিরলে তুমি দেশ-দেশান্তরে ॥৮ ১৩৯ ॥ 


সবে মাল”, বাঁসল তবে, ঘোঁরয়া সাধু-বরে; 
আনন্দেরে বালল সাধু “এ হেন 'গাঁর-পরে 
আরোহিলে কি মনে করি”, বল' তাহা আমায়। 
এই সকল ভীরু নারী, চাঁকত-মৃগী-প্রায়, ১৪০ ॥ 


«এত পথ আঁসয়াছেন ? কোমল অবলার 
শৃূর-বীর পুরুষ-বর জগতে যত আছে 
উপদেশ পাইতে-পারে নারী-জনের কাছে ॥৮৮ ১৪১ ॥ 


বাঁললেন আনন্দ-ভূপ হেন বচন শুনি, 
“সংসার-ব্রতে ব্রতী হ'বে এসকল তরুণন, 

তাহার আগে পাওয়া চাই ধরম-উপদেশ, 

তৈ"ই হেতায় আগমন সাহয়া এত ক্রেশ ॥ ১৪২ 


“বীরের হস্তে সপপ'-দিয়া বিলাসের শাসন 
প্রমোদেরে ছাঁড়য়া-দিনু রাজ-সংহাসন। 

এই ঠাঁই আসব বাল” হইলাম উদ্যোগন ; 

রাঁটল দেশ-দেশাম্তরে, হয়্যোছ আম যোগন । ১৪৩ ॥ 


“হেন-কালে করুণা মোরে 'গদলেন দরশন, 
বাঁললেন 'কাঁরবে যাঁদ অচল আরোহণ, 

এই প্রমদা-যুবতশরে লইয়া-যাও সঙ্গে; 

বীরের যেন বাহু-বলে বিঘ্নবন লঙ্ঘে॥ ১৪৪ ॥ 


শাতুরাজ ইহার পিতা, তাহার প্রাতিনাধ 

হইয়া তুমি বীর-সঙ্গে ইহার যথাঁবাধ 

৭বয়া দিবে; তোমার কন্যা শোভা ও কল্পনা 

দোহে লও আপন সঙ্গে, বিলম্ব কর্যো না ১৪৫ ॥ 


৯৬০ 


স্বগন-প্রয়াণ 


“পাঁতিত্বে বারয়াছে দোঁহে মনে-মনে, যখন, 

কল্যাণ আর কাঁববরে, ভাল নয় তখন 

ববাহ-দানে কাল-ব্যয়; তপোঁগার-শিখরে 
আরোহবে আজকে কাব রজনীর ভিতরে ॥ ১৪৬ ॥ 


“শম-দমের তপোবনে কল্যাণ পড়ে-শোনে, 

সে-ও আজ হউক সুখী অচল-আরোহণে। 

পথ দেখায়্যে তোমা-সবে লয়্যে-যা'বে সে জন, 
শ্রেয়ঃপথে চলিতে হ'লে তাহারে প্রয়োজন ॥ ১৪৭ ॥ 


প্রমদা-রমণী-রতনে ভূষিত হো"ক্‌ বীর । 
সসঙ্গ সবারে 'দবেন জ্ঞানের উপদেশ” 
এই আজ আমার প্রতি হসল প্রত্যাদেশ ॥৮ ১৪৮ ॥ 


সুসঙ্গ বাঁলল তবে যাত্র-সবে 
«এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর", সাদ্ধ-লাভ হ'বে। 
হয়্যে উপাঁবষ্ট 
হও উপাঁদজ্ট, 
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে 1৮১৪৯ ॥ 


কাব কহে “দেব-স্পৃহণয় শান্তি 
কেমনে পাইব বল" কৃপা-কাঁরি” ঘুচাইয়া ভ্রান্তি; 
হাত-পা আছাড়” শুধু সার হয় শ্রা্তি॥৮ ১৬০ ॥ 


সাধু বলে “সমাতি যেমন মনে 
তেমাঁত না কর কাজ, ফল-লাভ হইবে কেমনে ? 
অচেত অধম, 
বিলপে মধ্যম, 
সেই সে উত্তম যেই আচরে যতনে ॥ ১৫১৯ 


শাল্ত-প্রয়াণ ৯৬১ 


“কর্তব্য কি মনৃষ্যের শুন" সবে, 
গৃহীজন ব্রহ্মানম্ঠ তত্বজ্ঞান-পরায়ণ হ'বে। 
ধর্মে হ'বে রত 
অধর্মে বিরত, 
ব্রদ্ষে সব সশপবে, কাঁরবে যাহা যবে ॥ ৯৫২ 


অনায়াসে তাঁর যাবে, ভয়াবহ সংসার-সাগর। 
তাঁর ধ্যান ধর", 
1বচর, তাঁহার পথে ধরম-দোসর ৮, ১৫৩ & 


সুসঙ্গের উপদেশে কার” ভর 
ধ্যান ধার" চক্ষু-দুই মোলল যেমন কাঁববর, 
দেখিল অমাঁন, 
দুযুলোক-রমণী 
শান্তি, আলো-কার” আছে িে*ব-চরাচর ॥ ১৫৪ ॥ 


চাঁরাদকে দেব-দেবী অগণন 
পাঁরজাত-গন্ধে মনে জাগাইয়া নন্দন-কানন, 
?ছটায়্যে নির্মল 
পুলাঁকত কাঁর-তুলে সবার আনন ॥ ১৫ ॥ 


এপ্রণম" শান্তির পদে দুঃখ যা'বে” 
বালয়া সুসঙ্গ প্রণিপাত করে গদগদ-ভাবে। 
প্রণামল কাব 
পুলাঁকত-চ্ছাবি, 
লাভল পরম-পদ পাদ-পদ্ম-লাভে ॥ ৯৫৬ ॥ 


অঙ্গে পেয়্যে মল্দাকনী-জল-সঙ্গ 
অন্তরে অমর হ'ল কাঁববর, ভয় হ'ল ভঙ্গ । 
পাপ-তাপ-ক্রেশ 
সব হ'ল শেষ, 
মুখ-চক্ষু ধার-উঠে নব এক রঙ্গ ৯৬৭ ॥ 


৬০ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


হৃদি-মাঝে পাইয়া চেতন-রাব, 
ফুটিল নয়ন-পদ্ম ! “দ্বজ হৈনু” মনে ভাবে কাঁব। 
ব্লচ্ষ-তাল ভোঁদ' 
ভব-পাশ ছোঁদ' 
উচ্চে জ্ঞানানল-ীশখা 'হরণনয়-ছাঁব ॥ ১৫৮ & 


এমান তাহার জ্যোতি সুবমল ! 
নয়নে না দেখা যায়, দেখা-যায় চেতনে কেবল । 
জড় অথ্গ-চয় 
হইল চিল্ময়, 
ইন্ধন যেমন হয় অনলে-অনল ॥ ১৫১৯ ॥ 


আনন্দে আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণন বিফল । 
জ্ঞানাঞ্জন মাখ, 
লভে 1দব্য-আঁখি, 
লভে ব্রদ্দ-সহবাসে কোটি পুণ্য-ফল ॥ ১৬০ ॥ 


পুণ্য-লোক হইতে এলেন সত্য, 
পদ পুঁজ" তাঁহার দেবতা-গণ করে আনুগত্য । 
আইলেন ধর্ম, 
আইলেন শম+ 
দেবলোকে দোহার যুগল আধিপত্য ॥ ১৬১ 


আইলেন শ্রী হু ধী করুণা ক্ষমা! 
আইলেন ভগবতশ পরা 'বদ্যা, দাত অনুপমা ! 
শ্রদ্ধা নামে সতনঈ 
আইলেন! প্রীতি আর সুন্দরী পরমা! ১৬২॥ 


বাঁলল, আনন্দ-ভূপ, দকৃপালে 
“কন্যা-গণ আসুন! কাঁরব আম পণ্য এই কালে 
করতব্য যাহা! 
অই তাঁরা আহা-- 
সুভূষা যেমন উষা পুরেব-আড়ালে ! ১৬৩ ॥ 


শান্ত-প্রয়াণ ১6৩ 


“হও এস সংসার-ধরমে ব্রতাঁ। 
কাব, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রাত। 
প্রমদা-ললনা, 
শোভা, কলপনা, 
এস মোর পারবতী লক্ষী সরস্বতী ॥ ১৬৪ ॥ 


“সত্য-দেবে দাঁড়াও সম্মুখ-করি?; 
বল' প্রভূ তুমি সাক্ষী, নাশ' বিঘন প্রসাদ বিতার,। 
স্মার' সত্য নাম 
করহ প্রণাম, 
বল" 'তব পদ-যুগ ভবার্ণবে তরা”॥৮ ১৬৫ ॥ 


অতঃপর 'ফিরাইয়া দুই পক্ষ 
মুখা-মুখি দাঁড়-কবাইল ভূপ যাহে যা'র লক্ষ । 
শুভ সম্প্রদান 
সু-মদহূর্তে বাঁধ-দিল জীবনের সখ্য ॥ ১৬৬ ॥ 


দেবলোকে যেমন 'বিবাহ-বাধ 
সেইরুপে কন্যাদান কারল আনন্দ সুধা-নাধি। 
প্রমদা-ধননরে 
সপ দিল বারে 
ধতুরাজ ভূপাতির হয়ে প্রাতানাধ॥ ৯৬৭ 


. 'শমাঁল' সব দেবতা পর্বত-শিরে, 
আরাম্ভিল পরমব্রদ্ষে স্তব রজনী-গভনরে। 
ভুবন ভাঁরয়া 
মোহত কাঁরয়া 
উঠে গীত, শুনে কাব লোমান্ট শরীরে ১৬৮॥ 


অপার তুম অগম্য, 
পরাৎপর তুমি সারাৎসার। 
সত্যের আলোক তুমি 
প্রেমের আকর-ভূঁমি 
মঙ্গলের তুমি মূলাধার ॥ 
১৯ 


৯৫৬৪ 


স্বশ্ন-প্রল্নাণ 


নানারসঘত ভব 
উচ্ছবাীসত শোভায় শোভাক় । 
মহাকাঁব আঁদকাঁব 
ছন্দে উন্ঠে শাঁশরাঁব, 
ছন্দে পুন” অস্তাচলে যায় ॥ 
তারকা কনক-ভাতি 
জবলদ-অক্ষর-পাঁতি, 
গদিত লেখা নঈলাম্বর-পাতে । 
ছয় খ্তু সম্বৎসরে 
মাহমা কর্তন করে, 
সুখ-পৃর্ণ চরাচর সাথে & 
কুসুমে তোমার কান্তি, 
সাঁললে তোমার শাঁল্ত, 
বজ্বরবে রুদ্র তুম ভনম। 
তব ভাব গুড আত 
(কি জানবে মন্রমাতি ) 
ধ্যায় ফুগযুগান্ত অসম & 


«আনন্দে সবে আনন্দে 
তোমার চরণ বল্দে 
কোট সূর্য কোট চন্দ্র তারা। 
তোমারই এ রচনারই 
ভাব লয়ে নরনারী 
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা 
[মাল সর নর খভু 
প্রণাম তোমায় বিভু, 
তাঁম সর্ব-মঞ্গল আলয়। 
দেও জ্ঞান দেও প্রেম 
দেও ভান্ত দেও ক্ষেম 
দেও দেও ও পদ-আশ্রয় 11 


শাক্ত-প্রয়াণ ৯৬ 


নাশ অবসানপ্রায় 
সুখে সবে নিদ্রা যায় 
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চায়। 
বা দয়া হৃদয়-মাঝে 
মঞ্খাল আরাঁতি বাজে-_ 
পুণ্যগন্ধী সমরে নাচায় ॥ 
-এ হেন সময়ে কাব 
উাঁঠল চেতন লাভ, 
বাহারল বাহর-উদ্যানে। 
িঃশব্দ-তরঙ্গবতশ 
চলে গঙ্গা ভাগনরথন 
ধশরে ধীরে সাগরের পানে ॥ 


1সনশ্ধ শকবা এই কাল, 
. নাহ কোনো গোলমাল, 
1নস্তব্ধ ব্রল্মান্ড সমুদয় । 
ঝোপঝাপ অন্ধকার, 
লতাপাতা হিম বিল্দদময় ॥ 
শশী অস্ত যায়-যায়, 
ক দুর্দশা হায় হায়, 
কেবা তার দুরবস্থা দ্যাখে | 
এমন যে বন্ধু, তারা, 
স্বচ্ছন্দে এখন তা"রা 
তা'রে ফেল্যে যায় আকে আযাকে ॥ 
শাখাপল্র ঢুলাইয়া 
জলপনুঞ্জ ফুলাইয়া 
মন্দ মন্দ বায়ু বহে, 
কাঁব মনে মনে কহে 
«আহা কি সুন্দর এই স্থান 1৮ ॥ 


জ্বগ্ন-প্রয়া 


(সংস্কৃত 'শিখরিণী ছল্দ ) 
। 1 1 । 
বৃক্ষগণ হেলিত সহশশীতিল সমশরণে। 
। ] । । 
পুজ্প যত প্রস্ফাটত পষ্পময় কাননে ॥. 
|] ॥ 


। 1 

মত্ত মধুপায়দল ধাইল ত্বরা কার। 
। 1 ? 
জাগল বহজ্গকুল ভাঁগল 'বভাবরী ॥ 


শি এরর ৩রএজর 


এক সতণশচন্দ্র রায় 


বাংলাসাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখান কাঁবতার দ্বীপ নিজের সর্যাস্তবর্ণ 
বিলাসে, বনান্ধকারে, শৈলপ্রাকারে, নিজের অধ্যাত্ম-আনন্দের স্বপ্নে আভানাবিন্ট হইয়া 
বাঁসয়া আছে-এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পাঁড়য়া যায় নাই। 
বাস্তাবক সৈকালের অন্যান্য কাঁবতার পারে স্বগ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানিকে ধাঁরয়া দৌখলে 
অনেক কথা মনে হয়। ম্যাথু আর্ন্ড কাব গ্রের সমালোচনায় বাঁলয়াছেন ষে, গ্রে একজন 
সূন্দর কাব ছিলেন, কিন্তু পোপ্‌ক্ড্রাইডেনের খুণাদাময় ফূগে জাল্মিয়াছিলেন বালয়া তান 
বেশি কবিতা লিখতে পারেন নাই- তাঁহার শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব চারাদিকে গদ্যের চাপে প্রচুর- 
রকমে উৎসারিত হইতে পারে নাই। এই উীন্ততে আমাদের চক্ষুূর সম্মুখে একাঁট ছবি 
জাগিয়া পড়ে। মনে হয়, যেন চারিদিকে একটা ধূম্রমশ্ডল-দূরে এক কোণে কোথায় একটি 
িংশুকবর্ণ জ্যোতিঃশিখা কাঁপতেছে, ভাবষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে-এখনো 
তাহাকে কেহই দোঁখতেছে না। বাস্তবিক জন্সন্‌ গ্রেকে সরাসার “৮০0 [89021 
বাঁলয়াই সমালোচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। 

সেকালের কাঁবতার অনেক গুণ থাকতে পারে--কন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি হইতে 
যে একট মধুর রঙিন জ্যোতি বাহির হইয়া আসতেছে, স্বপ্ন-প্রয়াণের মধ্যে যে একটি 
জীবনের আন্দোল-লীলা দেখিতে পাই, এবং এই কাব্যের ভাষায় যে একটি অপূর্ব নূতনত্বের 
আস্বাদ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের চিত্ত আনন্দের রাশমঘাতে জাগয়া উঠে, একটি 
বিরল কবিত্বলোকের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়-ইহা সেকালের অন্যান্য কাঁবতায় প্রায় 
একেবারে দৃলভ। 

চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই স্বগ্ন-প্রয়াণে প্রথমত চোখে পড়ে। অনেকের 
লেখা যেন বিমর্ষ ভাবে শুইয়া থাকে। পাঠক তাহাকে হাত ধাঁরয়া উঠাইয়া লইয়া, পাঠক 
তাহাতে 'নিজের কল্পনা প্রয়োগ কাঁরয়া--তবে কোনোমতে ভাবটাকে জাগাইয়া লইয়া যাইতে 
সমর্থ হয়। আবার কোনো কোনো লেখায় বেশ ভদ্রলোকের মতো পাঠীকের সঙ্গে হাতাহাতি 
চলিতে থাকে_যতই সুন্দর, যতই গম্ভীর ভাব ব্যন্ত করা তাহার উদ্দেশ্য হউক কথাবার্তাটি 
বেশ ভব্য7রকমের। আর-এক-রকম লেখা আছে, যেখানে পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে *বাস রু্ধ 
কাঁরয়া বাঁসয়া থাকিতে হয়, অনেকগ্ীল শৃজ্ককথার জাল ঘ্াঁরয়া-ফাঁরয়া তবে একাঁট চিন 
উদভাঁসত হয়। কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় 
অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব অথচ চিরপারচিত চিন্ররাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না, চিন্নই 
জাঁগয়া উঠে। যেখানে বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একাঁট অবলীলাকৃত সজীব ভঞ্গাঁতে 
পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে। এইর্‌পে আদ্যোপান্ত মনাঁট সজাগ হইয়া বাঁসয়া থাকে 
এবং আঁবরাম একটি 'বিচিন্র জীবনের আনন্দে মাততে থাকে। 


সূপ্তিতে ডুবয়া-গেল জাগরণ-_ 
সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জহলল্ত-তপন। 
স্বপন-রমণণ আইল অমন ।-- 


এই প্রথম তিন ছন্ন পাঁড়তেই বোধ হয় যেন দৃশ্যপটের উপর অস্তগামী তপনের 
বর্ণচ্ছটাকে অনুসরণ কাঁরয়া একটি গভীর স্ব্নাবেশ চক্ষের উপরে আসিয়া আবির্ভূত 


১৬০ স্বগ্ন-প্রয়াণ 


হইতেছে। ক্রমে-_. 


এইরূপ গমনে স্বান আসিয়া দু-চার ছন্ত্র পরে যখন একাঁট পদ্মফুল-_ 
বুলাইল কাঁবর মূখে চক্ষে নাঁসকায় শরে-_ 

তখন আবেশাঁটি আরও 'নাবড় হইয়া উঠে। ক্রমে দেখা যায়, সমস্ত প্রথম প্রয়াণাট ব্যাঁপয়া 
কেমন একটি শাথল, লুণ্ঠিত, অলস ও একটি স্তাঁম্ভিত-বাস্মিত ভাবের ঘোর লাগিয়া 
রাহয়াছে। 

উদাহরণস্বরূপে এতখাঁন বলা হইল। কিন্তু সকল স্থলেই এইরুপ- যখন যে ভাব, 
তখন সেই ভাবের আশ্চর্যরকমে, পারপূর্ণরকমে উদবোধন দেখা যাইবে। বাহজগতের 
এত চিন, এত প্ুত্খানুপুঙ্খ চিত্র বাংলার আর কোনো কাব্যেই নাই। শব্দের এমন ক্ষমতা 
যে, উচ্চারণমান্র চক্ষে চিন্তন উপাস্থত হয়, যথা, 


নদশ- 
সারৎ স্বরিত বহে তট ছাম চুমি'! 
ফোয়ারা-_ 
ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা, 
শূন্যে চাঁড়-উঠিয়া ধারতে যায় গগনের তারা। 
না পেয়ে নাগাল, ছাড়? দিয়া হাল, 
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদ' হয় সারা। 
সূরাভ মন্দানিল-__ 
আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর 
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে কাঁরয়া বাঁহর। 
ভাঙা-দালানে বায়ু 
জানালা ঠোঁলয়া বায়ু চি'-যায় বাল "্সর্‌ সর্‌। 
পাতাল-_ 


শ্রবণপ্রবণ গহব্রভবন 


ট:শব্দাট হইলেই তাড়াতাঁড় 
তাহারে লুফিয়া-লয় দশাঁদক্‌ কার, কাড়াকাঁড়। 


ইত্যাদ। এইর্প প্রাত ছন্ে। শুধু বাস্তব নহে, মনের একেকটি ভাবও অপূর্ব 
কাজ্পানক চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছে । যেমন- মনোরাজ্যের নামে কাব আনন্দে বিভোর 
হইয়া বালতেছেন-_ | 
মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা! 
ফুটে যথা পারিজাত, বচরে গন্ধর্ব অপসরা! 
দল ক্ৰর্ণরেণ্‌ চরে কামধেনু! 
কল্পতরূছায়াতলে রয়ে হাসে ধরা। 


এই শ্লোক কাঁলদাস 'লাখতে পাঁরতেন। এই শ্লোকে আনন্দের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য 


আলোচনা ১৬১ 


অলকাপুরীর চিনে পারপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইটি আবার বিশেষ কাঁরয়া 
বারবার বাল যে, এইরূপ চিত্র যে শুধু একাঁট দুটি হঠাং এখানে-ওখানে পাওয়া যায়, তাহা 
নহে, এইরূপ চিন্রাবলী প্রথম হইতে শেষ, পর্যন্ত। বাস্তাঁবক, স্বপ্ন-প্রয়াণ ব্য্তেত্বাবহশন 
গভীর ভাব-উদ্‌বোধনেরই কাব্য-_মানবের অধ্যাত্সশবনের একটি পরিণাতিক্রমই ইহাতে 
উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রথম সেই অধ্যাত্মরাজ্যের পাঁরণামব্রমাট মনের মধ্যে 'স্থর করিয়া 
ধরা; ক্রমে বাঁহজ্গতের যথাযথ িন্নে সেইটিকে পাঁরস্ফুট করা, মনোভাবের ভূতগ্ীলকে 
যাদু কাঁরয়া মানুষ-মানুষীবেশে নদীকান্তারাঁগাঁরবনে পারভ্রমণ করানো; চিন্নের যথাকাল 
ও যথাভাবগ্রালকে অনুরূপ ছন্দের ্ীলায় প্রকাশ কাঁরয়া তোলা; এবং ছন্দগুলিকে 
সজীব ও উজ্জল শব্দমালায় গাঁথয়া উঠানো- এইরূপে স্বস্ন-প্রয়াণের আদ্যোপান্তই একটি 
আত উজ্জল পাঁরস্ফুটনাক্রয়া চলিয়াছে। এই অপঙ্গু, পাঁরপূর্ণ পারিস্ফুটনক্রিয়াটির 
মধ্যে একটি অসাধারণ মনঃশত্তির "বিদ্যুৎ খোঁলয়া যাইতেছে । এই মনাঁটর কজ্পনা-সম্পদ্‌, 
ছন্দসম্পদ ও ভাষাসম্পদ সাগরের মতো অশেষ। ইহার অনূভাব-_গাম্ভীর্ষেরই হউক আর 
সৌন্দর্যেরই হউক-_ইহার অনুভাব এবং প্রকাশক্ষমতা-_অর্থাৎ কাঁবর প্রধান দুটি গণ-- 
প্রুররূপে বর্তমান। প্রকাশের কথায় আবার অনেক চিন্তা মনে উঠে। কোনো কোনো 
কাবতায় বাস্তবচিন্রগুিকে জড়াইয়া চারদিকে এমন একটা সংগীতের মেঘ জমিয়া উঠে যে, 
চিন্রগুলিকে ভালোমত দেখা যায় না, তাহার চারাঁদক্‌ আঁবন্ট করিয়া একটা কুহেশিকার 
ঘোরের মতো থাকে-__এটা অবশ্য আমাদের মনের বিভ্রমের ফল, আমাদের মনটাই সংগণতের 
দবারা এ স্থলে আঁবস্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই মেঘটা কাটিয়া ফেলিয়া শব্দগুন্ধিকে বেশ 
লঘু, শুচ্ক রকমের কাঁরয়া লইতে পারিলেই চিন্রগুলিকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া ফলানো 
যায়। স্বগ্ন-প্রয়াণে এইরূপ ভাষাই দোঁখিতে পাই-অথচ সবই একাঁট মৃদুল, লালিত 
রকমের ধ্বাঁন খেলা কাঁরয়া বাইতেছে। এখন দেখা যাউক, ঠিক এইরূপ শব্দ এবং খুব 
ভাবপ্রকাশক্ষম শব্দ কোন্গুলা। সহজেই বুঝা যাইতে পারে-সে আমাদের ঘরের ভাবা, 
সে আমাদের প্রাতাঁদনের কথাবার্তার জীবন্ত 19109279019 বা যোগরূঢ় ভাষা। স্বপ্ন- 
প্রয়াণের কবির যেমন বাংলার এই যোগর ভাষার উপর হাত আছে, এইরূপ আর আমাদের 
কোনো কাঁবরই নাই। এই কাব্যে, আমাদের জীবন্ত সক্রিয় ঘাতশীল প্রাতাঁদনের গদ্য 
হইতে শব্দ বাছিয়া আনিয়া সেই ভাষার মধ্যেই নানা রসের জোয়ার ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
বাচিত্র সংস্কৃত শব্দগুলকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা 'বিচিন্র মিলের তটে বাঁধিয়া, 
নানার্প ছন্দের খাতে প্রবাহত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আমাদের িরপাঁরাঁচিত বন্ধু যে 
এত কথা কাঁহতে পারে, আমাদের গৃহদ্বারের ম্রোতাঁটি যে 'গারাঁশখর পর্যন্ত টীঠতে পারে, 
পাতাল পর্যন্ত ডুব- মারতে পারে, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্ন-প্রয়াণের 
এইরুপ দেশী ভাষা বলিয়াই, ইহার চিন্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের উপর নাচিয়া 
উঠে, ভাবগাঁল নেশায় ধরার মতো এত চট করিয়া আমাদের মনিকে ধাঁরয়া ফেলে। 
স্বপ্ন-প্রয়াণ 'নতাল্তই দেশশ। এই কাব্যখানির এত ওঁজ্জবল্যের অন্যতম কারণ এই দেশশীয়তা। 
কেবল ভাষাই নহে, ইহার ভাবসংগাঁতও নতাল্তরূপে দেশী । আনন্দরাজার সভা, হরষ- 
উল্লাস দা বালকের ব্যবহার; নন্দনপুরের বন-নদী-কাল্তারের 'দৃশা; চ্লেখার হস্তে 
সরস্বতী, যশোদা, সীতা প্রভাতি চিত্র; নোঁকায় চাঁড়যনা প্রমোদপুরে গমন; প্রমোদপ্রের 
চটুল, বিলাসী আঁধবাসিগণণ ও সভার রঞ্গময় নৃত্যগণত-_বিষাদপুরের তালবেতাল, পোঁতনী 
মাস, বাঁভংস অরণ্য--বিষাদপুরের বিড়ালের খঞ্জনী বাজানো, কাকাতুয়ার ট্;কুট্রাক্ু আহারে, 
'কালো যেন লোহা” রসনা নড়ানো, হাড়গিলার থাঁলয়া ঝৃূলানো-এবযাদপুরের হাহীহ্হ 
গম্ধর্ব, জাভা মল্্, অন্ধকার-সভা; রসাতলের গ্রভীর অন্ধকারে ভৈরব কাপালিক, কালণপুজা, 
*মশান, উন্কামুখশী, বড়াইবাঁড় প্রভতি- সমর-্রয়াণে যুদ্ধের বর্ণনা, মৈননদেবের 'বম্ধনপাশ, 


১৬২ চবগ্ন-প্রয়াণ 


ত্যাগ করা; দুভিক্ষের আগ্নবাণ-বৃন্টি, বাণে বাণে কাটাকাটি; এবং অবশেষে শাম্তি-প্রয়াণের 
তপোগাঁর, শ্রেয়, শ্রেয়ঃপথ, স্বর্ণবেত্রহস্তে সংসঙ্গ; গিরিশিরে দাঁড়াইয়া ধাঁষদলের স্তবগান-_ 
সর্বরই আমাদের স্বদেশী প্রাকীতক দৃশ্য, দেশশ বিচিত্র রূপকথা ও কাঁহনী, আমাদের 
পঁরাচত তান্নিক-সাধনার ভশষণতা, দেশী ছবি, দেশ রামায়ণ-পুরাণের য্দ্ধবর্ণনা এবং 
আমাদের স্বদেশী ধর্মশাস্নের কথা আমাদের মনে পাঁড়য়া যায়। ইহার অধ্যাত্বততঁটিও 
আমাদের স্বদেশী। ও 

এইই স্বপ্ন-প্রয়াণের শান্তর অন্যতম মৃূলকারণ। স্বপ্ন-প্রয়াণের এই দঢ়, জহলল্ত, 
স্বদেশশ ভাবটির কাছে বাংলার অন্যান্য কাব্য নিষ্তেজ-কারণ, একে তো 'বিদেশখ ভাবের 
অনুকরণ কিছুতেই দেশী ভাবের মতো স্ফৃর্ত পাইতে পারে না-তার পরে আবার স্বস্ন- 
প্রয়াণের মতো বাস্তবানূভূঁতি, ভাষায় এমন সম্পূর্ণ আধকার কোনো কাব্যেই দেখা যায় না। 
তবেই দেখিতে পাই, স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যথানি নিতান্ত দঢ়। এই দর্ত্বের যাহা অন্যতম প্রধান 
কারণ, এখন তাহাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাউক। 

অনেকেই কোনো একটা বিষয়ে কাব্য 'লাখতে হইবে, অন্যকে নিজের শান্ত দেখাইতে 
হইবে-_এইজন্য কাব্য লাঁখবার একটা বিষয় অনুসন্ধান কাঁরতে নাময়া পড়েন। ইহার ফল 
এই হয় যে, যাঁহারা ভাগ্যক্রমে নিজের শান্তর উপযোগণী বিষয় পাইয়া যান, তাঁহাদের যা-হোক- 
1কছু-একটা দাঁড়ায়; কিন্তু যাহারা তাহা না পান, তাঁহারা এঁদক্‌-ওাঁদক্‌ কাঁরয়া একটা 
মূঢ় বিশৃঙ্খলরূপে আত্মপ্রকাশ কাঁরতে থাকেন। কিন্তু সেই কবি কোথায়, 'যাঁন নিজের 
একটি আনন্দে সর্বাগ্রে বিভোর হইয়া, ভরপুর হইয়া আর চুপ কাঁরয়া থাঁকতে না পারিয়া 
গাঁহয়া উঠিয়াছেন 2 এইরূপ কাঁবগণ যখন কাঁবতা শীলাঁখতে থাকেন, তখন ইহাদের কোনো 
লোকের কথা মনে থাকে না, যশ মনে থাকে না,_মনে, সকলের উধের্য জাঁগয়া থাকে- 
অনন্দের জ্যোতির্ময় 'গারচূড়া এবং তাহার পাদমূলে তাহার স্তবগীতচ্ছন্দে মনের সমস্ত 
শান্ত হিল্লোলিত হইয়া নৃত্য কাঁরয়া বেড়াইতে থাকে। এইরূপ কাব্যের পাঠকেরা একা 
সূদূর, আপনাতে-আপাঁন-বলাঁসত আনন্দের আভাস পাইয়া ধন্য মাঁনয়া যায়। আমরা 
দ্বপ্ন-প্রয়াণে এইরূপ আনন্দের আভাস পাইয়াছি। যে অধ্যাত্জীবনের বিবৃতি স্বগ্ন-প্রয়াণে 
দেখা যায়-_ তাহা কাব কাব্য 'লাখবার মানস কাঁরয়া খংাঁজয়া বাহর করেন নাই-_ আগে 
হইতেই তাহার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। পাঁরচয় কোথায় 2 পাঁরচয় এই কাব্যের উদার স্ফার্ততে, 
পরিচয় ইহার যথাযথ পাঁরমাণে। কিন্তু পাঁরজ্কার-বাঁলয়া-দেওয়া পারিচয়ও আছে-_ কাব্যের 
আরম্ভেই আছে, যেমন সংস্কৃতকাব্যে থাকিত-_-তাহার কতক অংশ এই প্রবন্ধেরই আরম্ভ- 
ভাগে উদ্ধৃতও করিয়াছ; অপর অংশ এই-_ 


কাব কল্পনাকে বাঁলতেছেন-_ 
রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য” শুনি। 
তোমাসঙ্গে তথায় না যা'ব যাঁদ 
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবাঁধ! 
. অই মম তপ, অই মম জপ, 
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলাধি। 
এই আবেগ্পূর্ণ উীন্তিতেই সেই আনন্দের পাঁরিচয়। 


আমি যতদূর বুঝি, ততদ্‌র স্বগ্ন-প্রয়াণের মূল সৌন্দর্যগূলি বিবৃত কাঁরলাম। এখন 
একটি প্রশ্ন কারবার সময় উপাঁস্থত। এত সন্দর, এত অলকার মায়াময়, এত অদ্ভুত পৌরুষ- 
[বশিষ্ট কাব্যখবানি--তবু ইহার আদর কেন হয় নাইঃ কাব্যামোদী অজ্পসংখ্যক লোকের 


আলোচনা ৯৬৩ 


কাছে আদর হইলেও জ্বপ্ন-প্রয়াণ বাংলাদেশে প্রাসাদ্ধলাভ কাঁরতে পারে নাই, ইহা 'স্থির। 
কেন? ইহার কারণ কি? কারণ সেই গ্রে এবং পোপ্‌। কারণ সহজ ভাষা ও গভীর 
সৌন্দর্যের অমূল্য মাহাত্য অনেকেরই তখন আঁধিগম্য ছিল না। কিন্তু আরও কারণ থাকিতে 
পারে। সে হচ্ছে এই যে, জ্ব্ন-প্রয়াণ রূপক । রূপক ব্যান্তত্বের সার্বভৌমিক 'ভীত্তর উপর 
দাঁড়ায় না, সে মনোরাজ্যের সূদূর গুহায় 'ভাত্ত পাঁতিত করে। ভাঁবয়াও দৌখি, স্বগ্নপপ্রয়াণে 
ব্যান্তত্বের সংঘাতোথ ঘূর্ণা নাই_ইহার স্ব্নদৃস্ট দল, একের পর আরেকটি, স্রোতে ভাঁসয়া 
চালয়াছে_এইগুলির উপর মানুষের, কতকটা আকারপ্রকার দেওয়া হইয়াছে মান্ত- হৃদয়ের 
গভীর করুণা, শোক, সন্দেহ প্রভৃতির বিচিত্র কুটিল আবর্ত ইহার মধ্যে দেখা যায় না_- 
এ কাব্যে ব্যান্তত্বের ইন্দ্রজাল নাই এইরুপ একটা কারণ থাকিতে পারে-_কিন্তু তথাপি 
যাঁদ কবিত্ব আদৃত হইত, তবে এ দোষটা গণনা না করা ধাইতেও পাঁরত। যে ভাবে আছে, 
ইহাকে সেই ভাবেই কেন গ্রহণ করা যাউক না? ইহা ক্বপ্ন-প্রয়াণ নাম ধাঁরয়া, ইহার সুন্দর 
[বকটগম্ভশর অত্যুজ্জব্ল স্বস্নরাজ্য সৃজনের দ্বারা নিজের নাম দার্থক কাঁরয়াছে--আমরা 
সেই ভাবেই কেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না কার? সেই ভাবে প্রবেশ কারবার ক্ষমতা থাকলে 
আমরা স্বপ্ন-প্রয়াণে আমাদের 'চিত্তকে বহু বহু দ্‌রে-বহ রত্দ্বীপের উপকূলে, বহদ গৃহার 
শ্রবপ্রবণ অন্ধকারে সাঁতার দেওয়াইয়া, একটি অদ্ভুত শান্তর আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিতে 
পাঁরিব_নিরঞ্জন নেত্রে সহসা জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া দেখা 'দবে, নির্মৃন্ত শ্রবণকৃহরে 
আনন্দের 'বশ্বব্যাপণ বন্দনাগান ধৰাঁনত হইয়া উঠিবে। তবুও কিন্তু অনেকেই আদর কাঁরল 
না--তাহার কারণ আছে, যথা-_-পারপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইলেও, স্বগ্নলোকে 
প্রয়াণ করিবার শন্তি সকলেই রাখে না। অনেক লোকই কর্মিষ্ঠ সংসারী ব্যন্ত--কীজকর্মের 
অবসানে দিব্য নিদ্রা দিয়া আরাম লাভ করে। সেই নিদ্রার মধ্যে বিকৃত স্বপ্ন আনিবার্যরূপে 
তাহাদের সম্মুখে আঁসয়া পড়ে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই--কিন্তু জাগিয়াও এতটা 
[নম্ফল স্বপ্ন লইয়া বাঁসয়া থাঁকবার শান্ত অনেকেরই নাই। অথচ যাঁদ রীত্যনূসারে সংস্কৃত- 
শব্দের হাতিতে চড়াইয়া, আতি বিকৃত সাজসজ্জাতেও, কতগুলা ক্ষাণক বাহ্যক রূঢ- 
দেবতাকে বাহির করিতে পার--তবে ইহারা দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে বাহবা 'দবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। স্বঙ্নামোদগণ এই দলের জন্য কৃপা রাখিয়া আঁচরেই আবার সেই বচন 
স্বর্গ-রসাতল-আঁভমূখে পলায়ন করিয়া থাকেন। 


১৩০৯ 


দই [প্রয়নাথ সেন 


স্বগ্ন-প্রয়াণ নূতন কাব্য নয় নিত্য-নতন, যাহা কখনও পুরাতন হয় না। “4 0176 
০ 105805 13 2 009 0০91 5৬51” ইহার ১ম সর্গ ১২৮০ সালে ২য় বৎসরের 
বঙ্গদর্শনে রচাঁয়তার নাম বিনা বাঁহর হয়। কাব্যামোদী পাঠকমাত্ই, বোধ হয়, এই আভিনব 
কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং সর্বাঙ্গীণ মোৌলিকতা দোখয়া নূতন কবির পারিচয় পাইবার 
জন্য আমার মতো উৎসুক হইয়াছিল। পরে ১৭৯৭ শকে__ অর্থাং আজ ৪০ বৎসর হইল 
সম্পূর্ণ কাব্য পুস্তকাকারে প্রকাঁশত হয়। এইখানে পাঠকের বিরান্তকর এবং ধৈর্যঢ্যাতির 
কারণ হইলেও, সমালোচনার মৃখবন্ধ-স্বরূপ এ নব-প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে আমার নিজের 
একটি স্মৃতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতোছ না। যখনই স্বশ্ন-প্রয়াণের কথা উঠে, 
তখনই আঁবচ্ছেদ্যবন্ধনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়! প্রকাশ হইবার অব্যবাহত পরেই আমার 
গবশেষ সৌভগ্যবলে একখান পুস্তক 'িনতান্ত অসম্ভাবিত স্থানে আমার 'বাস্মত লোলুপ 
নয়নকে আকৃম্ট করে। মানস-সরোবরের তীরে নয়-বটতলার একটি সংকণীর্ণগৃহ দোকানে। 
অসম্ভাঁবত কেনই বা বাল? সৌঁদনকার সময়ে কাঁলকাতার সারস্বত মান্দির বটতলায়ই 
ছিল। বাংলা সাহত্যের অক্ষয়কীর্ত গোন্রপাঁতগণের সাক্ষাৎ তখন এই বটবৃক্ষের ছায়া- 
তলেই লাভ করা যাইত! গুণগ্রাহণ শ্রীয্য্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়- সুলভ মূল্যে পুরাণাদি 
শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য পরলোকগত যোগেন্দ্রন্দ্র বসকে ভান্তপ্রণোদিতাঁচত্তে এই যৃগের 
বেদব্যাসের আসনে বসাইয়াছেন। বটতলার একজন খ্যাতনামা প্রধান পুস্তক-প্রকাশক এবং 
বিক্ষেতা *নৃত্লাল শীল বগ্গসাহিত্যে বেদব্যাসানুরূপ যশের পান্র না হউন, তাঁহার কিপিং 
নিম্নের আসন পাইতে পারেন। তাঁহার কল্যাণে আমরা কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস মূকুন্দরাম 
ভারতচন্দ্র বৈফবকাঁবগণ প্রভীতির পূস্তকসকল সেকালে দেখতে পাইতাম। সেই সফল 
বঙ্গীয় সাহিত্যগুরুূদের অমূল্য-গ্রল্খসমূহ, দেশী বিবর্ণ কাগজে ভাঙা অক্ষরে--অনির্দেশ্য 
চন্র-সম্পদে রাঞ্জত তৎকর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে (্পেষ্টবাদশী দুষ্টলোকে বলবেন, ভ্রম- 
সংকুল সংস্করণে) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বটতলা বঞ্গসাহত্যের পীঠস্থান এবং পরলোক- 
গত নত্যলাল শীল মহোদয় সেখানকার মান্দরের একজন প্রধান পৃজারী। উভয়ই বঙগীয় 
পাঠকের নমস্য। সে যাহা হউক, পৃস্তকথানির সন্ধান পাইয়া তল্মহূর্তে তাহা আত্মসাৎ 
কার এবং বাঁড় ফিরিয়াই আতিশয় উৎসাহের সহত পাঁড়তে বাঁস। এতদিন পরেও 
সোঁদনকার সে উৎসাহ-সে আনন্দ তদানীল্তন গভীর রেখায় এবং উজ্জল বর্ণে আজও 
চন্রের ন্যায় স্মৃতিপটে অন্িকত। মনে পড়ে, মানাঁসক উপভোগে এত মগ্ন ও মত্ত হইয়াছিলাম 
যে, স্নানাহারের সময় অতাঁত হইলেও-_দ্বিপ্রহরের পরেও-_এক ম্রোতে পুস্তকের অর্ধাংশ 
না পাড়িয়া ছাঁড়তে পারি নাই--বা পুস্তক আমাকে ছাড়ে নাই। আহারের সময় উপস্থিত 
হইলে দময়ল্তী তাঁহার বার্তা নলরাজের নিকট উত্থাপত কাঁরতে হংসদূতকে নিষেধ 
কাঁরয়াছলেন-_জঠরাশ্নির নিকট প্রেমের আগৃনকেও খাটো হইতে হয়-- 1কল্তু কাব্যামোদণীর 
শঁপত্তেন দূনে” এ আশঙ্কা নাই। 

আজ ৪০ বংসর পরে স্বপ্ন-প্রয়াণের নবতম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমিও এই শুভ 
সূযোগে কাব্যের সমালোচনা করিবার চিরপোধিত আশা -এবং ইচ্ছা সম্পাদন করিব। তবে 
যাঁদ একাধিকবার পাঠ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগে কোনো পাঠককে কাব্যের মর্ম এবং 
গুণগ্রহণে সক্ষম করে তবে সে দাঁব আম করিতে পারি-এবং জানি না কাব্যপাঠজনিত 
আনন্দ ও সে আনন্দে অপরকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা কাব্য-সমালোচনার আর 


আলোচনা ৯৬ 


কোনো বলবত্তর প্রণোদনা আছে 'কিনা। 

স্বস্ন-প্রয়াণ একখানি রূপক । ইহার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় 'লাখত জগতের দুইখাঁন 
উৎকৃষ্ট বা সর্বোৎকৃষ্ট রূপকের সৌসাদশ্য আছে। একখানি কবি 950567 কর্তৃক পদ্য 
লিখিত 92712 0086276-_দ্বিতীয়খান 80758 কর্তৃক গদ্যে লীখত জগং-বিখ্যাত 
711£77775 227987655 | তিনখানই সমশ্রেশীর- এবং সাহিত্য খহসাবে তাহাদের 
মূল্য এক না হইলেও পরস্পরের নিকটবতাঁ। তাহাদের অন্তর্গত ভাব একই। আধ্যাত্মক 
বাঞ্চিত লাভের জন্য 'তনখানি কাব্যেরই নায়কের চেম্টা এবং উদ্যর্স। তাহার দরুন তাহাদের 
যে মানাসক সংগ্রাম তাহা স্থূল সংগ্রাম রূপে বার্ণত এবং তাহাই কাব্যের আখ্যানবস্তু। 
হৃদয়ের প্রবাত্তসকলও, গল্পের পান্র পান্নীর্‌পে ব্যান্তগতভাবে রঙ্গমণ্টে আনশত। কুপ্রবৃত্তি 
বা প্রতকল প্রভাবসকল শন্রুরূপে এবং সুপ্রবৃত্তি বা অনুকূল প্রভাব ও অবস্থাসকল 
মিন্ররূপে বার্ঘত। বলা আবশ্যক যে তিনখানি রূপকের মধ্যে £92716 02615 
অসম্পূর্ণ_ইহা ১২ পর্বে সম্পূর্ণ কারবার কম্পনা হইয়াছল এবং কাহারও মতে ১২ 
পর্বই রঁচিতও হইয়াছিল-শেষ ছয় পর্ব নম্ট হইয়া গয়াছে। প্রত্যেক পর্বে এক-একটি 
নৌতিকগুণ-€যেমন 17011)659--পাবন্নতা, 621199181)০9- গমতাচার, [712170511]) 
-মৈতী প্রভীত) যোদ্ধার্ূপে চিন্নিত এবং তাহাদের কার্যকলাপে তাহাদের নামান্দর্প ধর্ম 
পারস্ফুট! ১ম পর্ব আপনাতেই সম্পূর্ণ_গজ্প উপভোগের জন্য কাব্যের অপরাপর অংশ 
পাঠের আবশ্যক নাই। সুতরাং ১ম পর্বকে একাঁট সম্পূর্ণ রূপক বাঁলয়া ধাঁরয়া লইতে 
পারা যায়_ইহার 10186 0 006 ৩৫ 0/955-- পাঁব্নরতার এবং 'বিশুদ্ধতার 
উপাসক- নায়কা (7179) সত্যকে বিপন্মৃস্ত কাঁরয়া স্রীরূপে লাভ কারবার জন্য আভিলাষী 
এবং তাহাতে (1999952) মিথ্যা, (1798০) কাপট্য প্রভাঁতির চক্রান্তে নানা বিপদ 
আপদে পাঁড়য়া ভ্রান্তির অরণ্যে (৬/০০৫ ০01 9১) পথ হারাইয়া নিরাশার গহবরে 
(02৮৪ ০ ৫6510911) পাঁতিত হইয়া পরে আঁভলাষত লাভ করেন। 

9007580-এর রূপকের  (27127177527987655) নায়কও  001150%7 মীন্তলাভের 
জন্য গৃহ হইতে বাহর্গত হইয়া কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভাীতির সঙ্গে সংগ্রাম কাঁরয়া 
1বশ্বাস (1210001), আশ্বাস (7791601), জ্ঞান (1100৮/1669 ), সতকর্তা 
(%/20০)001) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা, বিঘ্যবাধা আতক্রম কারয়া মন্তলাভ করিয়া 
দিব্যধামে (05155091 ০10) প্রবেশ করে। পাঠক দেখিবেন, তাঁহার পৃবরবিতাঁ £957/6 
0488715-এর ভাবের সঙ্গে যেমন £/8717775 27981555-এর আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে-- 
সেইরূপ, অন্যাদকে নায়কের আভিষান এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাসকল স্বপ্নাবেশে ঘাঁটয়াছিল 
বালয়া কল্পিত হওয়ার দরুন, তাহার পরবতর্ট রূপক আমাদের সমালোচ্য স্বপ্ন-প্রয়াণের 
সাহত, তাহার বাহ্য সাদৃশ্য লাক্ষত হয়। সম্ভবতঃ 'দ্বিজেন্দ্রবাবব এই দুই রূপক হইতে, 
জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। করুন বা না করুন-- 
তাঁহার কাব্য আগাগোড়া এমন অসাধারণ মৌলিক ভাবসংগঠিত এবং সৌন্দর্যসম্পদে মন্ডিত 
যে, এ সামান্য বাহ্য সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যই নয়। 

901056-এর  226712 0%587%2 এবং 8০)580-এর  2/71277775 219817555 -এর 
নায়কের ন্যায় স্বস্ন-প্রয়াণেরও নায়ক (একজন কাঁব বা কবি-প্রকীত লোক) তাহার নায়িকা 
করপনাকে লাভ করিবার জন্য চোঁষ্টত। 77212 2459৫-এ যেমন 1995558 নাঁয়কা 
ঢ0৪-কে নায়কের হাত হইতে কাঁ়িয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল, স্বস্ন-প্রয়াশেশ্তেমনই 
লালসাও ফাঁদ পাঁতয়াছিল এবং নায়ক অশেষাঁবধ 'বিঘ্ম-বিপদে পাঁড়য়া সর্বশেষে দাক্ষ্য, 
বীর-রস, সধ্য-রস প্রভৃতির সাহায্যে “কজ্পনা”কে আয়ত্ত করিয়া শান্তি-নিকেতনে তাহার 
সাঁহত মিলিত হইয়া একজশবন হইয়াছিল- ইহাই স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের সহজ আখ্যানবজ্তু। 


৯৬৬ স্বগ্ন-প্রয়াণ 


আমার মতে এবং যতদূর জানি, সাধারণ পাঠকের মতে-ফ্বগ্ন-প্রয়াণ রূপক। গ্রল্থকারও 
১ম সংস্করণে উহাকে রূপক বলিয়াই বর্ণনা কারয়াছিলেন--পরবতর্শ সংস্করণে তাহা করেন 
নাই। তাহাতে কিন্তু ইহার রূপকত্ব ঘুচিবে না। তবে যখন রূপকের পান্র-পান্রশ অশরারণ 
মনোভাব এবং হৃদয়বৃত্ত হইলেও তাহাদের ভিতর গঞ্পের সাধারণ পান্র-পান্রীর ব্যান্রগত 
ভাব ও প্রকৃতি বেশ পাঁরস্ফুট--অর্থাৎ যখন সেই-সকল সূক্ষত্র ভাব ও হৃদয়বৃত্ত প্রকৃত 
মানুষের ন্যায় কার্য করে-- তখন তাহার রূপকত্ব চাঁলয়া যায়। যেমন স্বপ্ন-প্রয়াণে সখ্য-রস 
বাস্তবজীবনের একজন প্রকৃত বন্ধূর ন্যায় কথাবার্তা কাঁহয়াছে এবং কার্য ও ব্যবহার 
কাঁরয়াছে। সুতরাং তাহাকে সখ্য-রস নামে আখ্যাত না কাঁরয়া ' * * বাঁলতে পার- এবং 
লালসা না বাঁলয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশশ'র কাণ্চন নামে ডাকতে পার। 

রূপক হিসাবে 21187777527987555 এবং স্বপ্ন-প্রয়াণ 22712046675 
অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। প্রথমোন্ত দুইখাঁন রূপকের আখ্যান-বস্তু সহজ এবং স্মানার্দস্ট; গক্পাঁট 
বেশ যথাযথ বলা হইয়াছে । “তারপর কি হইল 2” জানিতে পাঠকের ওৎস্মক্য জল্মায়-_কিন্তু 
79115 046816 এর রূপক সর্বথা সহজ ও পাঁরচ্কার নয়। তাহা একাধিক সূত্ে গ্রাথত 
ও জটিল এবং তাহার ভিতর একাধিক উদ্দেশ্য এবং আভপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া ষায়। 
কখনও নোতিক-_ আবার কখনও ধর্মসংশ্লিম্ট ব্যাপারে জঁড়ত। কাবর সমসামীয়কাদগের 
প্রীতি কোথাও বা স্পম্ট লক্ষ্য-_কোথাও বা অস্পন্ট ইঙ্গিত আছে। তাহাও সব সময়ে 
পূরাপর এক ব্যন্তিরই প্রাতি নয়। যাঁদও 31011209. আর কেহ নয়__- সম্রাজ্ঞী 1511525911) 
কিন্তু 1108 4000 কখনও 8901 0£1:91955067, কখনও 51 01110 55165, 
কখনও বা অপর কেহ। 

গজ্পের হিসাবে তিনখানি রূপকের মধ্যে লোকরঞ্জনে 2/1877775 27০8165১-এর 
প্রাধান্য-_এবং গদ্যে লিখিত বাঁলয়া আবালবৃদ্ধ সকলেরই সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য । যাঁদও 
পদ্যে 'লাখত নয়, 805০0 গলে শরণ কাঁবাদগের কম্পনার পারিচয় দিয়াছেন এবং 
101৫ ?/8০9012১-র উচ্চ প্রশংসা সর্বতোভাবে যোগ্য। 

আর এক হিসাবেও 2118/1775 1০87৫১5-এর অপর দুইখানি রূপকের উপর 
শ্রেষ্তত্ব। £/1872715 2798755-এ মানবজীবনের সমস্ত পাঁরসর ব্যাঁপয়া আছে। অসম্পূর্ণ 
1708/16 0%58%5 -এর বাকি অংশ রাঁচত হইলে বা থাকলে তাহাতে জীবনের আরও 
বিস্তৃত চিত্র দেখা যাইত; কিন্তু যে পদ্ধাততে 79276 0627. রাঁচত তাহাতে একখানি 
সমগ্র পটে বা এক দৃষ্টিতে জীবনের 'বশাল ক্ষেত্র দর্শিত হইত না-_পৃথক পৃথক আখ্যানের 
দবারা_ভন্ন ভিন্ন চিত্রে তাহা খণ্ডশঃ প্রকাশ পাইয়া সমগ্রের 'বশালতায় পাঠককে আঁভভূত 
কারত না। যেমন নানা উপাখ্যানে গ্রাথত ৬1০0০ 7708০ -র 19 1955002 
063 8190193-এ আমরা রামায়ণ বা 1194 -এর, 191/1716 09/716212 বা 72722156705 
-এর অখণ্ড বিশালতা অনুভব কার না। স্বগ্ন-প্রয়াণের পারসর 72/18/7775 27087555 হইতে 
সংকীর্ণ ইহাতে কেবল কলাবিদ্যার ক্ষেত্রই মুখ্যতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বা 
কাব্যরসগ্রাহণ ব্যান্তকে ইহা যেমন স্পর্শ কাঁরবে, অপরকে তেমন কাঁরবে না-কিন্তু পরমার্থের 
সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রাথত করিয়া হিন্দ কবি কাব্কে অশেষ এবং অসামের 1দকে প্রসারিত 
কাঁরয়াছেন। কল্পনাকে জীবনসাঁগগনীরূপে লাভ কাঁরতে নায়ক-কবির হৃদয় 'নর্মল এবং 
পাঁবন্র কারতে হইয়াছে এবং প্রাতকূল প্রবৃত্তি ও অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। 
তাহার বর্ণনায় শ্রেয়; পথের যে সকল আঁনবার্ধ বিঘ্ম ও বাধা, তাহা আনৃপৃর্বিক যথাযথ 
বার্ণত হইয়াছে । পথের একাঁটও দিক ছাড়া হয় নাই- যেমন কাঁরয়া পথ আঁীকয়া বাঁকয়া 
'গিয়াছে- কোথাও ক্ষুরস্য ধারা নাশতা দুরত্যয়া* কোথাও দূরারোহ পর্বত- কোথাও 
অতল গহহর__কোথাও জীবনশূন্য আতপদণ্ধ বালুময় মর্‌-কোথাও শাষ্তিরসে 'সশ্টিত 


আলোচনা ১৬৭৪ 


ছায়াবহূল কাল্তার__ সকলই মানচিন্রের ন্যায় কাব্যে সূস্পম্ট দর্শিত হইয়াছে। এক কথায় 
কবি জানপণ চারণ-বৈজ্ঞাঁনকের মতো মানবহ্‌দয়কে বিখ্লেষণ কাঁরয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের 
জটিলতা এবং উচ্চতার গভারতা দেখাইয়াছেন। 'তাহাতে কলাচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর 
আঁতক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে আর এক অসাধারণ গুণ-_ইহাতে সাম্প্রদায়কতা 
বা শ্রেণীগত সংকীর্ণতা নাই। বাস্তব জীবনের উপর-উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর 
কাব্যের 'ভীঁন্ত স্থাপিত। জীবনে যেমন ঘটে তাহাই বার্ণত হইয়াছে--এবং সকলের উপর 
উজ্জ্বল কল্পনার উল্মাঁদনী জ্যোৎস্না বার্ধত। ,সেই কল্পনা তুলনারাহত ভাষায় অস্সরা- 
চরণের নুপুরানিকণবৎ শ্রীতমধূর ছন্দে এবং ইন্দ্রধনূর ন্যায় বহবিধবর্ণে বিচিত্র শব্দ- 
যোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তাঁবক কল্পনার ওজ্জবল্য এবং ছটায়--শব্দ ও ছন্দের মধুর 
»ংকারে স্বপ্ন-প্রয়াণ_বাংলা সাহিত্যে একা-ইহার দ্বিতীয় নাই। বাংলা সাহত্যে শুধু 
কেন, ভাষা ও ছন্দ-সম্পদে, জগতের সাহত্যে ইহার আসন-সিংহাসন! অনেকে ইহাকে 
বাড়াবাঁড় মনে করিতে পারেন--কিন্তু যে কেহ কাব্যখান পাঠ কাঁরয়াছেন তিনিই আমার 
মন্তব্যকে কাঁবর যথাপ্রাপ্য প্রশংসা বিবেচনা কাঁরবেন। ম্স্তকন্ঠে এই যথাপ্রাপ্য প্রশংসা না 
কাঁরলে কাঁবর প্রাতি আঁবচার করা হয়। 

সমালোচনার মুখবন্ধে আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি- এখন পাঠককে সঙ্গে লইয়া 
কাব্যের প্রাত-সর্গে বিচরণ করিব-এবং যতদূর পারি অসংখ্য সৌন্দর্যের মধ্যে কতক চয়ন 
করিয়া আমার উপরোক্ত উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ দালল দাখিল কাঁরব। 

কাব্যের ১ম সর্গে নায়কের মনোরাজ্যে আভযান। ইহা আগাগোড়া কম্পনায়-_কথায়-_ 
ছন্দে পাঠককে আঁভভুত করে_ইহার ছন্দ কাবর “নিজের মৌলিক স্াম্ট-এ বিষয়েও 
০02171591 -এর 17027/2 0%5279-এর সঙ্গে ইহার সমান সৌভাগ্য-_ 91050991137 
9228, 908119০1 দ্বারাই গাঁঠত-_কিম্তু তাহার অনেকটা উপাদান $9605০7 ইতালায় 
কাব &11959 এবং [৪3০ হইতে সংগ্রহ করিয়াছলেন। এবং তাঁহার পরবতঁ অনেক 
কবি, যেমন [78001105012 81017, 9189115/ প্রভৃতি, এ ছন্দে লিখিয়াছেন। “কিন্তু 
স্বপ্ন-প্রয়াণের ছন্দ পূর্বেকার কোনো কাঁব গড়ে নাই এবং পরবর্তাঁ কোনো কাঁবই এই ছন্দে 
লাখতে বা ইহার অনুসরণ কাঁরতে সাহস করে নাই। এমন-ক বাংলায় 'যাঁন অসংখ্য 
বাভল্ন নব নব সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়াছেন-_িনি অসাধারণ নিপুণতার সাহত বাংলা 
শব্দে নুতন নৃতন স্বর যোজনায়, ছন্দে নূতন নৃতন ধ্বনি এবং ঝংকার আবিচ্কার 
কাঁরয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। কিন্তু ছন্দ নূতন হইলেও উৎকট কছুই কানে 
ঠেকে না-ম্লোতঃপুস্ট প্রফুল্ল প্রবাহনীর ন্যায় মধুর কল্লোলে প্রবাহত হইয়াছে। প্রথম 
শ্লোকে “স্বস্ন রমণ?” বার্ণত কিন্তু তৎপূর্বে ১ম দুই পঙ্ন্ততে কাবিতার সৌন্দর্য উচ্ছবাঁসত 
হইয়া চিন্তকে আপ্ল্‌ত করে। 


সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ 
- সাগর-সীমায় যথা অস্ত-যায় জবলল্ত-তপন। 


সৌন্দর্যে ইহা উপমা-প্রয়োগের রাজচক্রবতর্ণ কালিদাসের উপমার তুল্য। পর পর দুই 
শ্লোকে স্াপ্তির আনষাঁঞ্গক উপাদান সকল এমন সন্দর সরঞ্জামে সাজানো হইয়াছে যে 
পাঠকালে ঘুমের আবেশ আসিয়া পড়ে। ২০55০৫/-র 


119516 ০ 06 0202012060০ 
ড/1061) 006 8158159 0 9160 (01006, 


চক্ষের সম্মৃখে উদয় হয়। 


১৬৮ স্বস্নশ্প্রয়াণ 


তংপরে কঙ্পনা-চাঁলত মনোরথ উপাঁস্থত এবং স্বপনের আদেশে কাব ত্বাহাতে 


আরোহণ কারলেন। 561155-রচিত 09827 7416৮ নামক কাব্যে এমন একট, ঘটনা 
বার্ণত হইয়াছে। 


১৯১৫ 


[ অসম্পূর্ণ। ১৬৬ পচ্ঠার...চিহৃত অংশের পান্ডুঁলাপি জীর্ণ। 


[তন শ্রীকানাই সামন্ত 


বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি একটি দ্বীপের মতো। 

মানবচিত্তীসম্ধু যুগযুগান্তর "্লাবিত করিয়া উচ্ছল তরল কলরবে ওঠে পড়ে; নীলাকাশে 
নীল তরঞ্গমালার ফেনপুঞ্জিত 'বিচিন্্ ভঞ্গণী উদ্যত করিয়া কত কী ব্যন্ত করিতে চায়, 
পারে না; কারণ কিছুই "স্থর থাকে না, কিছুই রূপ ধাঁরয়া ওঠে না- প্রাকসৃত্টির সীমাহীন 
এই ব্যাকুলতার অন্তর হইতে সাঁহত্/ বা রসস্যান্ট ধীরে ধরে অজ্ঞাত অপারচিত ভূভাগের 
মতো জাগিয়া উঠিয়াছে, ধরে ধীরে নিজেই নিজেকে পারচিত কাঁরয়াছে। যুগযুগাল্তর- 
ব্যাঁপনী .চেতনা, আর তাহারই অন্তহীন কূলে উপকূলে যুগষুগাল্তরব্যাপণ সাহত্য। 
এক-এক জাতর সম্ট সাহিত্যকে এক-একাঁট নৃতন মহাদেশ ধরা যাইতে পারে এবং এ 
হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র মানসভূভাগ মানব-অধ্যুষত সমগ্র বাস্তব ভূভাগের তুলনায় 
বহুগুণে বৃহত্তর ও বিচিন্রতর-ইহারই অগ্রসরশীল দিগন্তের পর 'দিগল্তের আহ্বানে 
বাস্মত ব্যান্তমনের তীর্থপর্যটনের কোনো দিকেই কোনো শেষ নাই। 

বাঙালর মানসভূভাগের হিমাবৃত উত্তরমেরু কোথাম্ম কোন্‌ শৃন্যপূরাণে বা বোদ্ধ 
দোঁহায়, পশ্ডিতগণের নিকটে তাহার দিশা মিলিবে; বৈষবপদাবলশতে মঞ্জলকাব্যে পাঁচালিতে 
গীতিকায় বাউলগানে 'বাঁচন্্ যে পুরাতন অববাহকাভূমি, বাঙালির জীবনে তাহার পুঞশভূত 
দান এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই; আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল অভিঘাতে বিপুল 
এক ভূমিকম্পের পাঁড়নে শস্যশ্যামল ধীরসমণীরসণ্ণীরত সেই সমতলপ্রদেশ বিদীর্ণ ও বিনুস্ত 
হইয়া যে আভনব নদীনদ-পর্বতগহবরের স্যান্ট হইয়াছে তাহাকেই আমরা বিদ্যাসাগর-মধুস্‌দন- 
বঞ্কম-ভুদেব-দীনবন্ধু-আঁধম্ঠিত আধুনক বাংলাসাহিত্য বাল: তারপর সব্ধ্যাসংগণতের 
শুরু হইতে শেবলেখার সময় পর্যন্ত, এক যুগসাম্ধর প্রাগুষা হইতে আর-এক যৃগসাম্ধর 
আরন্ত বাবসানের মধ্যেই, যে আশ্চর্য বিশাল এমবর্যময় ধারন্রী বেদে ও পুরাণে বার্ণত 
উর্বশনর মতোই সমদ্রসম্ভবা এবং উর্বশীর মতোই চিরতরুণী- আজ হইতে এক শত বৎসর 
পরে রবীন্দ্রবর্ধ বাঁলয়া যাহার খ্যাত দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পাঁথক প্রাণকে উৎসুক 
কাঁরয়া তুলিবে, তাহার সম্পূর্ণ পারচয় না জানলেও, বিস্ময়ের শেষ না হইলেও, সেই 
ভঁমিতেই আঁজকার বাঙালি আমরা বাস করিতেছি । কিন্তু, আধুনিক বাঙালির বাসভূমিরই 
সামিল, অথচ তাহা হইতে সমুদ্রের এক উৎক্ষিপ্ত সংকীর্ণ বাহুর বেম্টনে 'বাচ্ছন্ন, একটি 
ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে-তাহারই নাম স্বপ্ন-প্রয়াণ। 

উনাবংশ শতকের তৃতীয় পাদে রচিত এই কাব্যথানি বাঙালি পাঠকের বিশেষ পারচিত 
নহে। ইহার স্ফুরদাবদন্যৎ নীলাভ জলদমালায় আলগ্গিত 'গরাশখর ও দরত্বহেতু- 
নীলবর্ণ তালতমালসর্জের বনশ্রেণী সমুদ্রের নীলদর্পণে ও আকাশের নীলপটে এমনই 
মিলাইয়া গেছে যে সে কাহারও চোখে পড়ে না। সাধারণ মানুষের 'দিগন্ত হাতড়াইয়া 
বৈড়ানো স্বভাবই নয়; কদাচিৎ ইহার অন্যথা হইলেও অন্য ভাষার ও অন্য যূগের 
অন্য-কোনো কবির রচনা আমাদের মনোহরণ করে, কিন্তু আত নিকটের দেশে ও কালে 
বর্তমান স্ব্নপ্রয়াণ কাব্যখানির কোনো সন্ধান পাই না। শরৎধতুর কোনো এক সকাল- 
বেলায় এমন ইচ্ছা হয় না ঘে, উপাঁস্থতের-ঘাটে-বাঁধা নৌকাখানার রাঁশ খলম্ব দয়া, 
বাতাসে শূভ্র পাল তুলিয়া দিয়া, অন্তত একবারও ভায়া পাঁড়। সুপ্তিমগ্ন সমদ্রের 
এই উপক্জসশমাটযকু আদৌ তরঞ্গসঙ্কুল নয়, ঝটিকা নাই, এবং মগ্নাগারির দংশ্বীঘাতে 
ভরাডুবি হইবার কোনোই আশঙ্কা থাকতে পারে না। অথচ, তরল কল্লোলাকুল অনাতি- 


৯৭ 


১৭০ স্বস্ন-প্রয়াণ 


প্রসর এই বাধাটুকু আঁতক্রম কাঁরলেই স্বপ্নপাঁরাচিত অপাঁরাঁচিত দ্বীপের স্তয়ে স্তরে 
সঙ্জশকৃত 'নপুণাঁচান্রত সোন্দর্যসম্পদে মুগ্ধ দৃষ্টির আশাতীত প্চরস্কার 'মাঁলবে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। দ্বীপভূমি বালয়া ইহার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রমণশীয়তা আছে; এখানকার 
সমদ্রশখকরবাহশ সমখরণে চিরশরতের সৃখস্পর্শ সন্টার কাঁরয়া ফারতেছে; কুঞ্জে কুঞ্জে কত 
প্রসূনের হাসি, কত বিহঞ্গের গান- তাহাদের চিনি-চিনি মনে হয়, সম্পূর্ণ চিনিতে পার 
না। আকাশের দুই 'দিগন্ত চুম্বন কারয়া বর্ণের একখান ইন্দ্ুধনু প্রসারিত; তাহার আভা 
কোথায় যে লাগে নাই তাহা বলিতে পারি না। 


ঃ 


বাংলা ভাষায় স্বঙ্ন-প্রয়াঘই বোধ হয় স্মরণযোগ্য একমান্র রূপককাব্য;) তাই বতর্মান 
আলোচনার সূচনাতে রূপকতার ঈষৎ ছোঁয়া লাগলেও দোষ নাই। কিন্তু, কাব্যের পক্ষে 
আগাগোড়া রূপক হওয়া সম্ভবপর, কাব্যের আলোচনায় সে প্রথা বোশ দূর চলিবে না; 
কাব্য হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণের বিশিস্টতা কী, উহাতে কোন্‌ বিশেষ রস কোন্‌ বিশেষ 
কৌশলে পাঁরবেশন করা হইয়াছে, অলংকারাঁবরল প্রাঞ্জল গদ্যে তাহা ভাবিয়া দেখা ও ব্য্ত 
করা প্রয়োজন। 

ইংরেজি সাহিত্যে দুখানি রৃূপককাব্য বহৃখ্যাত; তাহারই দুরাগত শ্রাতিস্মৃতি হইতে 
বর্তমান লেখকও বাণ্চিত নন। একখানি হইল বানয়ান-এর পিলগ্রিমস্‌ প্রপ্রেস,। আর. 
একখান স্পেন্সর্-এর ফেয়ারী কুঈন। একখানি গদ্যে আর-একখাঁন ছল্দোবন্ধে লেখা। 
প্রথমোন্ত কাব্যের বিষয় হইল মুক্তস্বর্গকামী মানবাত্মার নানা অবস্থাঁবপর্যয়ের মধ্য "দিয়া 
নানা প্রলোভন ও বাধাঁবঘনন জয় কাঁরয়া, বিশবাস বিবেক ও 'িনষ্ঠার আনুকূল্যে ও ইন্টের 
প্রসাদে, আন্তিম আকাত্ক্ষাতীর্ে উত্তীর্ণ হওয়া। দ্বিতীয় কাব্যখান অর্থাৎ স্পেনসর্-এর 
ফেয়ারী কুঈন সম্পূর্ণ পাওয়া ধায় না, ষাহা পাওয়া যায় তাহার এক-একটি সর্গে 
সাঁত্বকতা, সংযম, মৈত্রী প্রভাতি এক-একটি সদ্‌গ্ণের আভষানকাহন বার্ণত হইয়াছে। 
দৃজ্টাল্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম সর্গে 'পাঁবন্রতার এবং 'বিশদ্ধতার উপাসক... 
সত্যকে বিপল্মুক্ত কাঁরয়া স্লীর্পে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে মিথ্যা, 
কাপট্য প্রভাতির চক্রান্তে নানা বিপদ আপদে পাঁড়য়া, ভ্রান্তির অরণ্যে পথ হারাইয়া, 
নিরাশার গহহরে পাঁতত হইয়া, পরে আভলাঁষত লাভ করেন।,১ 

'সাহত্যের সাত সমুদ্রের নাঁবক' সম্ধবাদকল্প 'প্রয়নাথ সেন বলেন, স্বগন-প্রয়াণ ও 
'ম্বান্তপথযান্রী” এই দুইখাঁন কাব্যই রূপক 'হিসাবে ফেয়ারী কুঈন-এর তুলনায় সার্থকতর 
রচনা। আখ্যানবস্তু সৃব্ন্ত ও সুনার্দম্ট, পদে পদে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়া উঠে ও 
ঘটনাপরম্পরায় তাহার যথোচিত নিবৃত্ত ঘটে; স্পেন্সর্-এর কাব্যে প্রবেশ কারয়া যেমন 
হয় তেমন কাঁরয়া জাঁটল কল্পনার জালে ও অবান্তর 'বষয়ের অনুসরণে পথ হারাইতে 
হয় না। 

নিছক গল্পের হিসাবে বনিয়ান-এর গদ্যকাব্য তুলনারহিত; তাহার কল্পনার ক্ষেত 
আতিশয় বিস্তৃত, 'মানবজশবনের সমস্ত পাঁরসর ব্যাঁপয়া আছে? স্বস্ন-প্রয়াণ সম্পর্কে 
রাঁসক পাঠকের অনুরূপ কোনো দাবি নাই। রূচায়তার উদ্দেশ্যও সের্প ছিল না। 
-এ কাব্যের নায়ক যে কাঁব, মুমুক্ষ সাধক নয়; বর্ণনার বিষয় হইল--স্বশ্নের কুহকে 


»প্রয়নাথ সেন। 


আলোচনা ১৭১ 


মনোরথষান্রা ও নন্দনের আনন্দানকেতনে কজ্পনাবালার সহিত 'মিলন। অন্য কথায় বালতে 
গেলে, দ্বস্ন-প্রয়াণ নিছক কাব্যগ্রন্থ; তন্ন তন্ন করিয়া মানবমানসের সৌন্দযচিয় আবিষ্কার 
করা ও ভাহারই নানা অবস্থায় মৈত্রী প্রীতি শান্তি সাহস প্রর্ভীত মনোবৃত্তির আবিভভাব- 
(তিরোভাবে বিচিন্ন রসস্বষ্ট ও রূপসৃচ্টি করা, ইহা ছাড়া তাহাতে কোনো নৌতিক বা 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ছিল না। 

ছিল না বটে, তবুও রামায়ণ-মহাভারত-পূরাণ-উপানিষদের স্তন্যে লালিত হইয়া-- 
বৈষব ও বাউলের গ্যন কানে রাখিয়া-নাখল সাষ্টর মূলে একই বস্তু, দুই নয়, এই 
অজপ্ন রন্তের কণায় কণায় জাঁপিয়া-ইহ ও অমুন্র, সুখ ও কল্যাণ, সুন্দর ও সৎ, একটি 
হইতে আর-একাঁটর একান্ত ভেদ কল্পনা করা বা সীমান্ত নির্দেশ করা হিন্দু কাঁবর 
কল্পনাতেও অসম্ভব ছিল। তাই কাঁবর সচেতন প্রয়াস ও আপাতপ্রতীয়মান উদ্দেশ্য 
রূপসূম্টি হইলেও উহার প্রত্যেক কষ্পনাভঙ্গীতেই তদাতীরন্ত ভূমার প্রাত ইঙ্গিত দেখা 
যায় এবং এ অদ্বৈতেরই উচ্চারিত উচ্ছবাসত বন্দনাগানে গ্রল্থ শেষ হইয়াছে। 

ইংরোজ দুইখানি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি, এদেশীয় একখানি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ 
কারয়া তুলনা দেওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই নাটকটি হইল শ্রীকৃষ্মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়। 
স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের সাঁহত রুচিতে প্রকৃতিতে প্রকাশশান্ততে মিল নাই, কিন্তু জাতিগত যে 
মিল আছে তাহাই প্রাণধানের বিষয়। 

উত্ত দৃশ্যকাব্যের আখ্যায়িকাসূনতর হইল এই যে, আদিপুরুষের সংকল্প হইতে মায়া 
মন-নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই মন হইতে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ কাম কোধ আদি 
এবং নিবাঁত্তর গর্ভে বিবেক বৈরাগ্য প্রভাতি সন্তান জীন্মল। প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের চক্তান্তে 
আত্মা আত্মাবস্মাত. ও বন্দীকৃত। নিবাত্তপক্ষীয়গণের চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইল 
তাঁহাকে মস্ত করা। ফলে, বিবেকের উরসে উপানিষদের গর্ভে বিদ্যানাম্নী কুলগ্রাঁসনী 
কন্যার জল্ম ও তাহারই অনুজ প্রবোধচন্দের উদয়ে আত্মার স্বাস্থালাভ ও স্বমাহমায় পুনঃ- 
প্রাতম্ঠা। 

এই নাটকখানি যে পূরাদস্তুর একখানি রূপক, সে কথা বলাই বাহুলা এবং ইহার 
তত্বাংশও, খুব সম্ভব, য্যান্ততর্কীসদ্ধ দার্শীনক সম্ধান্তের উপর প্রাতীচ্ঠত ও “অথণ্ডনীয়?। 
কিন্তু, & পর্যন্তই । ইহাকে সার্থক দশ্যকাব্য' বলা যায় না। ইহাতে ঘটনা নাই বাঁললেই 
হয়; ঘটনার বর্ণনাও বিরল, কারণ শব্দের সঙ্গে শব্দ 'মিলাইয়া বর্ণ ও রেখাপাতের বিভূতি 
সুলভ নয়; ঘটনার ব্যাখ্যাতেই আগাগোড়া ছয়টি অন্ক ভরাট হইয়া আছে। আঁধকল্তু, 
রাঢ়দেশের ভূতচন্রগ্রাম, বারাণসীধাম, আদিকেশবের মান্দর, এ-সব আছে; তুরস্কের মানুষ, 
কুমারল ভট্ট, নাস্তিক, তস্কর ও বৌম্ধাভক্ষুগণ, তাহাও আছে; গীতা এবং সাংখ্যপাতগ্জল 
প্রভৃতি দর্শনের শরীর" অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ অস্তিত্বের ও ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে-- 
মোট কথা, তত্ব আর কল্পনা, বাস্তব আর অবাস্তব মিলাইয়া বেশ একটি গোলযোগ সৃষ্টি 
করা হইয়াছে। ফলে, তত্ব হিসাবে ইহা যত উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থই হউক, কহ্ুপনা 'হসাবে 
স্বস্ন-প্রয়াণ কাব্যের নিকটে শুষ্ক ও শ্রীহন বাঁলয়া বোধ হয়। বুঝতে পার, শ্রীকষ্ষমিন্র 
পণ্ডিত ছিলেন, কাঁব ছিলেন না। অন্যদিকে, স্বস্নপ্রয়াণী দ্বিজেন্দ্রনাথ পশ্ডিত হয়তো 
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় কবিপ্রাতভাও স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ। অন্তলাঁন 
চিদ্তাশন্তি ও ধাঁশান্তকে ফূলে-পল্লাবে ছায়ায়-আলোয় ও বর্ণগন্ধের বাচন্র হিল্লোল আবৃত 
করিয়া, স্বতউচ্ছৰসিত অথচ সংযামত রসগ্রী বিরাজ করিতেছে। 


৯৪২ স্বগ্ন-প্রয়াণ 


স্বপ্ন-প্রয়াশ কাব্য সাতাঁট সর্গে সম্পূর্ণ। সর্গ কয়টি যথাক্রমে এই--মনোরাজ্য-প্রয়াণ, 
নল্দনপূুর-প্রয়াণ, 'বিলাসপ্র-প্রয়াণ, বিষাদপুর-প্রয়াণ, রসাতল-প্রয়াণ, সমর-প্রয়াণ ও শাল্ত- 
প্রয়াণ। প্রথম সর্গের সৃচনাতেই কাব বাঁলয়া 'দয়াছেন, ইহা হইল মনোরথে চাঁড়য়া 
মনোরাজে; যাত্রার কাহনী। কাব নিজেই যাত্রী। ক্রমে ক্রমে ইহাও ব্যস্ত হইয়াছে যে, 
নন্দনপূর, বিলাসপূর, বিষাদপুর, রসাতল, অভিনব কুরুক্ষেত্র ও অন্তিম শান্তিনিকেতন 
এ সমস্তই মনের ভিতরে; এ-সমস্তই চিল্ময়। হর্ষ, িলাস, বিষাদ, মূ্ঘা, উদবোধ, 
উদ্যম, শান্তি-মনেরই 'বাঁচন্র অবস্থা, একের সীমান্ত পার হইয়া আর-একাঁটতে কখন 
কেমন কারিয়া গিয়া পাঁড় তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশ ভুবন 
এবং সেই নিখিলভুবনাধীশ হইলেন আনন্দ, 'নাঁখল রসের তাঁনই ঘনীভূত মৃর্ত, মায়া 
তাঁর পত্রী। অবশ্য, এ যেমন কাঁরয়া বলা হইল, এমন করিয়া কবি বলেন নাই, কারণ, 
পূবেহি বাঁলয়াছি 'দ্বজেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণামশ্র নহেন। 'তাঁন ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া, 
ণনপূণ তাঁলকাপাতে ছাবর পর ছবি আঁকয়া, হাস্য করুণ বীর বীভৎস মধুর প্রভাতি 
প্রত্যেকটি রসকে শরীর করিয়া, শ্রদ্ধা প্রীতি শোভা কজ্পনা প্রত্যেকেরই অধরের বিশেষ 
হাঁসাটি ও অপাঙ্গের বিশেষ দৃম্টটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া, প্রসাদগুণসম্পন্ন সূললিত ভাষায 
ও ছন্দে, পদে পদে দ্যাতময় স্ফটিকখশ্ডের মতো নবসাজত শব্দরাজ ছড়াইয়া, আঁভনব 
অলংকার পরাইয়া, কাব্যকেই কথা বলাইয়াছেন। 

ইহাতে 'বাচন্র ভাব, 'বাচন্র রস, 'বাচত্র কজ্পনা-াবাচত্র পান্রপান্রী, 'বাঁচনতর ঘটনা 
বিচিত্র বাগৃভঙ্গরী ও 'বাচত্র কারুকৌশল- ইহাদের একটিকে আর-একটির সঙ্গে 
মিলাইবার, একাঁটর সহায়ে আর একাঁট গাঁথয়া দিবার, এবং পাঁরণামে চিত্তচমৎকারী অপূর্ব 
এক স্বগনসৌধ গাঁড়য়া তুঁলবার অতুলনীয় এক প্রাতভা দেখা যায়। সৌধ স্বপ্নের বটে 
কিন্তু গাঁথান আলগা নয়; মর্মরে গাঁথলে যেমন হইবার কথা-তাহার বর্ণীবভাসে জ্যোৎসনা- 
ধৌত মল্লকাকুসৃমদামের কথা মনে আনিলেও, তাহার কাঠিন্য ও ধৃতি তবু প্রস্তরের। 
বস্তুতঃ স্ব্ন-প্রয়াণ কাব্যের স্থাপত্যোচিত এই যে নির্মাণকৌশল ইহাই এক অভূতপূর্ব 
1বস্ময়ের বন্তু, বাংলাসাহত্যে ইহার জড় নাই, এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ 
[ভন্শ্রেণীর হইলেও ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই 'লাখয়াছেন, "্বপ্ন-প্রয়াণ যেন 
একটা রূপকের রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারু- 
নৈপৃণ্য। তাহার মহলগ্লও 'বাঁচন্ব। তাহার চাঁরাঁদকের বাগানবাঁড়তে কত হ্বীড়াশৈল, 
কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, 
রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় 'জাঁনসকে তাহার নানা অবয়বে 
সম্পূর্ণ করিয়া গাঁড়য়া তুলিবার শান্ত, সোট তো সহজ নহে । ইহা যে আঁম চেষ্টা কারলে 
পার, এমন কথা আমার কজ্পনাতেও উদয় হয় নাই।, 

যেমন কোণার্ক মান্দরের নির্মাণকৌশল তাহার একথানা ভাঙা পাথর আনিয়া বোঝানো 
যায় না, ক্লেশস্বীকার করিয়া কোণার্কে যাওয়া দরকার, স্বপ্ৰ-প্রয়ণের নির্মাণকৌশলও 
তেমান অখন্ড স্বস্ন-প্রয়াণ কাব্যেই পাওয়া যাইবে, বর্তমান আলোচনায় প্রমাণ আহরণ 
কারবার নিষ্ফল চেম্টা করিব না। অন্য যে একাঁট গুণে এই কাব্য চিরস্মরণীয় তাহার 
উদাহরণ" তো পে পন্রে, ছন্রে ছন্নে, পাওয়া যায়, তাহারই দুই-চারাট চয়ন করিয়া দিতে 
দোষ নাই। সে গুণ হইল ভাষা ও ভাবের চিন্রময়তা। রবান্দ্রনাথের প্রথম বয়সের 
একখানি কাব্যের নাম_ছবি ও গান। রবীন্দ্ুনাথ ব্ুঝাইয়াছেন, বস্তুতঃ বাজ্ময় হইলেও 
কাঁবতায় অন্য দুই কলালক্ষনীর অন্য দুই জাতের প্রাসাদও বর্তমান। তবে কোনো কবির 


আলোচনা ১৭৩ 


রচনায় বা চিত্রের সাদশ্য আঁধক দেখি, কোনো কবির রচনায় বা সংগীতের। 'ছ্বিজেন্দ্নাথের 
রচনা প্রথমোন্ত পর্যায়ে পাঁড়বে। 
স্বগ্ন-প্রয়াণের প্রথম পদক্ষেপেই এই ছবি ফুটিয়াছে__ 
| সৃপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ, 
সাগরসীমায় যথা অস্ত-যায় জবলন্ত-তপন। 
স্বপন-রমণী আইল অমনি 
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদাপণ ॥ 
সুকোমল চরণকমল দুটি 
ছোঁয় 'ি না-ছোঁয় মাঁট, আঁচল ধরায় পড়ে লুট 
অলাঁসত আঁখ-সম আধো-আধো ফুট ॥ 


তারপর স্বপনরমণণ কাঁবর চক্ষে মুখে এ মায়াময় পদ্মফুল বুলাইতেই সুপ্ত কাঁবর 
মোহবন্ধ খাঁসল, তান স্বপ্নে জাগিয়া উঠিলেন। এবং মনোমান্দরে রহস্যের চাঁব 
ঘুরাইয়া 'দিতেই, আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন শৃনিয়াছি, গহন ছায়াপথ 'দিয়া 
মায়ারথ নামিয়া আসল; কল্পনাকুমারশ তার সারাথ। কবি বাঁলতেছেন, সেই কল্পনা যাঁর 
সাহচর্যে 

বেড়াতাম কত খাঁসতে হাসিতে! 

বারেক না মনে হ"্ত, পাঁরচয় তব জিজ্ঞাসিত ! 

শুধু জানিতাম কলপনা নাম, 

নব নব সাজ সাজ, ছলিতে আসতে ॥ 


রবীন্দ্রনাথের মানসসমন্দরশর কথা মনে পড়ে না তা নয়__ 
তুমি এই পৃথিবীর 

এক বালকের সাথে কণ খেলা খেলাতে, 

সখা, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে 

ইত্যাঁদ। 


তবে কম্পনা রবান্দ্রের মানসসুল্দরীর মতো নিরুদ্দেশ 'তরণণীর কাণন্ডারণ হইয়া বসেন নাই, 
পার্ীপ্রয়া সূভদ্রার মতো মনোরথগামী অশ্বের বঙ্গাপাশ ধাঁরয়া হাঁসতেছেন-__ 
কাঁববর বচন কাঁরতে সাঞ্গ 
কল্পনা মধুর হাঁস, হরি-লয়্যে হরণ-অপাঙ্গ 
শিথিল-আয়াসে লোল-দিল রাসে; 
তেজে গরবিয়া-উঠি” ধাইল তুরগগ ॥ 
মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সাম্ঘিকট; 
দূর হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট। 
গার নদী বন শক্রধনু হর্ময সুশোভন, 
স্তরে স্তরে শোভা করে দিগন্তের পট ॥ 
সম্মুখে তোরণম্বার শক্রধনূ, 
ভিতরে সরসী হাসে, চল্দ্রভাসে পূলকিত-তন্দ। 


৯৭৪ 


স্বস্ন-প্রম্নাণ 


ঘন বনচ্ছায় কজ্জলের প্রায় 

তশরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু ॥ 
থাঁমল তুরৎ্গরাজ ক্ষণপরে; 

“নাম কাব এই ঠাই” কষ্পনা কাঁহল মৃদুস্বরে। 
নামলে সে গুণী, কজ্পনা-তরুণপ 

নামল, মরাল যেন কৌল-সরোবরে ॥ 


কন্তু, এভাবে চির রচনার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেও বোধ হয় সমস্ত বইখাঁন উদধ্ত 


করিতে হয়।- 


ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা, 
শূন্যে চাঁড়-উঠিয়া ধাঁরতে যায় গগনের তারা। 


উজানে ডা 
তল্‌ তল থল্‌ থল্‌ করিতেছে প্রাতাবিদ্ব-শশী। 


যতগ্যাল হারণ ভারি রা 

একে একে আঁসয়া যুটিল তাঁথ, কানন তেয়াগি। 
নেত্র-কিসলয় 'স্থির কাঁর রয়, 

ননদ্রা-তন্দ্রা পাসারিয়া স্বর-সূধা লাগি 


ইহার কোন: ছাবাটি চমৎকার নয় ?__ 


ইহাতে কি 


দাঁক্ষণের দ্বার খাল মুদমন্দ-গাঁত 
বনভূমে পদার্পিয়া খতুকুলপাঁত 
লাঁতকার গ্রাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল । 
অঙ্গ ঘের পরাইল পল্লব-দুকূল ॥ 

দি জান কিসের লাগি হইয়া উদাস 
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস। 
ফুলের ঘোমটা খনুলি কাড়য়ে সুবাস। 
“এ নহে সে” বাল শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 


পাগল হাওয়া বুঝতে নারে 
ডাক পড়েছে কোথায় তারে 
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো 


ইত্যাঁদ বহু অগত গানেরও পূর্বঝংকার বাজতে থাকে না, পূর্বরাগ ফুটিয়া ওঠে না? 
বস্তুতঃ পদে পদেই শব্দ্রে কারুকার্ধে, প্রকাশভঙ্গশীর চারূতায় ও ভাবের বৌঁচত্র্ে 
দ্বিজরাজকে আসন্ন-উদয় রবির পূর্ববতর্ঁ বাঁলয়া বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হয় না। 
উপমামান্ই একদোশক, সৃতরাং বাঁলতে হইবে কি, এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভাতের রবির নিকট 
দনশান্তের শশধর জ্যোতিয় খণ লইতে পারেন না। 


আলোচনা ১৭৬ 


পুজ্পের বিকাশই নয়, অন্যভাবের বর্ণনাঞ& প্রচুর আছে। ববিষাদপুর-প্রয়াণ ও রসাতল- 
প্রয়াণ, এই কাব্যের অপূর্ব দুইটি সর্গ। সেখানে বিষগ্ন বা ভয়ংকরের তো কথাই নাই, কত 
িছত অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কিম্ভুতাঁকমাকার রূপ পাইয়াছে-- 


আবার ওঁদকে-- 


ঝবুপাঁস-ঝাপূসি বন-আব্ডালে, 
হাপৃসি-বদন-সব উপক দেয়, ভর 'দিয়া ডালে। 
দিম্ভূত-আকার আত চমৎকার, 

প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক-মশালে। 


ডাঁক-উঠে বায়স ঘুমের ঘোরে; 
আ উহা হু শব্দ কার রোগী-সবে শয্যাময় ঘোরে। 


ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায়, 
আছেন কাল পেচক থামের মাথায় ॥ 


ছঁড়-ভঙ্গ পাঁড়'"আছে খান-কত 

উশ্চা উপ্চা কাম্ঠাসন, 'তনকাল যাহার 'বিগত।... 
শন্য সব ঘর-দ্বার মশানের মত ॥ 

আইল অদ্ভুত-রস দল-সনে; 

নেওচিয়া চলি-চলি” লাফ-দিয়া উঠে সংহাসনে। 
কে যে কোথাকার ঠিক নাই তার 

বাঁসলেন ঠেস দয়া সহাস্য-বদনে ॥... 

মল্ল আসি বাঁসল পেচক-মুখ গম্ভীর কাঁরয়া। 
কাগের খোঁচায় চণ্ণুটা ওঁচায়, 

কাক সে অমাঁন বসে 'কাণৎ সারয়া ॥ 


বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া; 

টূকু-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো ষেন লোহা । 
ধীরে ধীরে চাল ঝূলাইয়া থাল 

উচ্চে রহে হাড়াঁগলা, নাহ যায় ছোঁয়া ॥ 


গম্ভীর পাতাল! যথা কালরান্র করাল-বদনা 
বিস্তারে একাধিপত্য! মবসয়ে অযৃত ফাঁণফণা 
দদবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নল 'ববর্ণ অনল 
শিখা-সজ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় 
তমোহস্ত এড়াইতে-প্রাণ যথা কালের কবল! 

কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা 'দাশ্বাদিক। 
রসাতল-গভশর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল! 


দেখে যাঁদ মর্তয কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়্, সে ি আর 


আসে হিরো! আপাদ-মস্তক ঘুর”, টালয়া- চরণ, 
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল, 
তমোগভে তলাইয়া শেষপনচ্ঠে লভে শেষ গাঁত! 


১৭৬ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


দীর্ঘপদশ এই পয়ারের ছন্দও যেমন স্বচ্ছন্দচারস্ট ধবাঁনও যেমন গম্ভীর, বিষয়ও তেমান 
অদম্টপূর্ব। কালানল-প্রজবীলত নরকের বর্ণনা করিতে গিয়া দান্তে ইহার চেয়ে কী ভয়াল 
রোমহর্ষণ চিন্ন আঁকয়া থাকবেন, অনুমান করিতে পার না। 
এইভাবে শব্দ দিয়া কেবল রূপকল্প সৃজন করা নয়, বহনীবধ নৈসার্গক ধ্বনি-প্রীতধবনির 
বোধও জাগাইয়া তোলা যায়, স্বগ্ন-প্রয়াণ কাব্যে ইহাও দেখিতোছ-_ 
জানালা ঠোঁলয়া বায়ু চাঁল+-যায়, বলি" “সর সর! 


শ্রবণ-প্রবণ গহবর-ভবন 
সামান্য শব্দটিতেও নহেক বধির ॥ 
ট*-শব্দাট হইলেই, তাড়াতাঁড় | 
তাহারে লুফিয়া লয় দশাঁদক- কাঁর কাড়াকাঁড়। 
জানিতে ইচ্ছা করে, ধন কানে শুনিতোছ না চোখে দেখিতোছি !-_ 
সাঁরৎ ত্বারিত বহে তট চুমি চুমি। 
এ ক্ষেত্রে যেন চোখ খণালয়া শব্দের অর্থের দিকে তাকানো নিষ্পরয়োজন, ধবানতেই অভশীপ্সত 
চিন্ন নিপৃণভাবে আঁকা হইয়াছে। 
ইভা রান লালা 
কখন একসময় স্বপ্নদৃষ্টি আর স্বপ্নশ্রাত দিব্যদৃন্টি ও 'দব্যশ্রাততে পাঁরণত হইয়াছে ।_ 
খুলি-গেল দিগন্ত সকল-দকে; 
পর্বত-পাথার-ব্যোম দেখা দিল একৈ নিামিখে ! 
তখন মানসের সেই মেরুশখরে দাঁড়াইয়া কী দোঁখতোছি! ক শঁনতোছি! 'বিশ্বভূবন 
ব্যাঁপয়া বিশ্বেশবরের স্তুতিগান ধবানত হইতেছে__ 
নানারসঘৃত ভব গভশর রচনা তব 
উচ্ছ্বাসত শোভায় শোভায়। . 
মহাকাঁব! আঁদকাব! ছন্দে উঠে শাঁশরাবি, 
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় ॥ 
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে। 
ছয় খতু সম্বংসরে মাহমা কীর্তন করে 
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে॥ 


আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে 


কোটি সূর্য কোট চন্দ্রতারা। 
তোমারই এ রচনারই ভাব ল'য়ে নরনারণ 


হাহা করে নেঘে বহে ধারা॥ 


স্বগ্ন-প্রয়াণে কবিত্বসম্পদের দিক দিয়া যেমন কবিত্বকৌশলের দিক দিয়াও তেমান 
বহাঁবচিত্রতা আছ্ে। ছন্দের আছে নৃতনত্ব। এই কাব্যে ব্যবহৃত সকলপ্রকার ছন্দই অত্যন্ত 
জ্বচ্ছন্দচারী; চরণে চরণে মিল বা 'মন্রতা থাকলেও, মাইকোল আমিন্রপয়ারের তুলনাতেও 


আলোচনা ১৭৩ 


যাঁতপাতের দ্বাধীনতা বা 'প্রবহমানতা' তাহাদের কম নয়। পূর্বের বহু উদ্‌ধৃতিতে ইহার 
দৃষ্টান্ত মলিবে। মলয্ুস্ত পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে আমন্রপয়ারের আসল গুণ 'মলাইয়া 
উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দে বহু কাঁবতা লিখিয়াছেন, “সমুদ্রের প্রাত' বা 'যেতে নাঁহ 
'দব” কবিতায় যাহার প্রকৃতি জানা যায়, তাহার ইঙ্গিত কি স্বস্ন-প্রয়াণ কাব্য হইতে আসে 
নাই ?-_ 


কখনো বনে" পাশ, দেখে শশী, গাছের ফাঁকে। 
কখনো হেরে দিক, কোথা পিক না জানি ডাকে ॥... 
নমনা নাম নামি উধ্বগামী হইয়া উঠি 

বহে বিপুলভার; অন্ধকার ধরে ভ্রুকুটি ॥ 


ইহার ছন্দই 'কি রবীন্দ্র-প্রীতিভায় নিখত ও বিচিত্র হইয়া মানসীকাব্যের 'বধ্‌” হইতে 
মহুয়ার 'সাগারকা' পর্যন্ত বহু কাঁবতাকেই অগ্রকাশ হইতে প্রকাশের ঘাটে বরণ করিয়া 
আনে নাই? 

'দ্বিজেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও অতুলনীয়। বিষয় অনুযায়ী শব্দের ভোল বদ্বল হইয়া 
যায়, ধান ও ধ্বানর অনুষগ্গ একরৃপ রাখেন না। একেবারে আভজাত ও সাহাত্যিক, 
একেবারে ঘরোয়া ও লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা, আর তাহারই মাঝে মাঝে উদভাবিত 
বা উদ্ভূত আনকোরা কত নূতন শব্দ-- এ সমস্তই কাব কী আশ্চর্য কৌশলে মিলাইয়াছেন, 
গুরুচন্ডালী দোষ হয় নাই, কোথাও তাল কাটে নাই, সেই এক বিস্ময়ের বিষয়। বুঝিতে 
পার, ভাষার উপর "দ্বজেন্দ্রনাথের কী দখল ছিল, কী সাহস ছিল, কী দরদ ছিল এবং 
কী ভাবে 'তাঁন ভাষার প্রকৃতি ও ভাষার মেজাজ দীর্ঘকাল ধাঁরয়া ধ্যান কারয়াছেন ও 
অনুভব করিয়াছেন। 

বস্তুতঃ স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের ছন্দ ও ভাষাগত বোৌশম্ট্ের আলোচনা কাঁরয়াই স্বতন্্ 
এক প্রবন্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে যোগ্যতরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়া ক্ষান্ত হইলাম। 


রি 


খাঁটি ভারতীয় ক্পনায় ও খাঁটি বাংলাভাষার লেখা হইলেও স্বগ্ন-প্রয়াণ কাব্যখানি 
আজ হারাইয়া গেছে। সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালিজাতকেও চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 
স্মৃতির রাগে রাঁঞ্জত হইয়া সাহিত্যে অমরতা না পাইলে, উনাঁবংশ শতকের শেষভাগে জোড়া- 
সাঁকোর ঠাকুরবাঁড় ষে কী ছিল ও কেমন ছিল মনে আনা দুরূহ হইত। সে তো কেবল 
এক ধনীপাঁরবারের বসতবাঁট ছিল না। অতাঁত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্রহ্মাবিদ্যা 
ও কলাবদ্যা, ধর্ম ও কর্ম-এ সকলেরই সে যে মিলনভূঁমি ছিল। সেই তীর্ঘের পণ্যোদকেই 
বাংলার ভবিষ্যতেরও আঁভষেক হইয়়াছে। ইহারই অন্যতম পুরোহিত 'ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। 

স্বপ্ন-প্রয়াণ হাতে লইয়া দক্ষিণের সেই বারান্দা মনে আনতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণের 
বারান্দায় শুদ্র ফরাশ পাতা, ছোটো ডেস্কোখানি পাতিয়া কাঁব তাঁহার কাব্য 'লিখিতেছেন। 
বসন্তের বনে যেমন অজন্্র মুকুল ধরে, অজন্্র ফুল ঝাঁরয়া যায়-_দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখাও 
সেইর্‌প। মালায় গাঁথা হইয়াছে অল্প, হেলাফেলায় হারাইয়া গেল অনেক। “এ্দুক্রে কাব্য- 
সৃজনের তুলনায় বম্ধুবান্ধব লইয়া কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দও ফিছুমাত্র কম নয়-_তাহারই 
আড়াল-আবডালে থাকিয়া বালক রবাঁন্দ্রনাথও সে আনন্দের অংশ পাইয়াছেন__কাব কখনও 
তাঁর মধুরগজ্ভশর কণ্ঠে আবৃত্তি কাঁরয়া যাইতেছেন, কখনও তাঁর উচ্ছবাঁসত উচ্চহাস্যে ছাদ” 


৯৭৬ স্ব'ন-প্রয়াণ 


বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে সময় কাঁবর হাতের কাছে কাঁব্যক বা অন্যবিধ রসলুব্ঘ যে 
অভাগার পঠখানা আছে তাহার দশা ভাবিয়া দুঃখ হয়। 

ক্রমে এই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের গহনে পথ হারাইলেন। কবিপ্রকৃতি 
ও শিশ্প্রকতি আমরণকাল অচ্লান অটুট থাঁকিলেও, কাবতাসুন্দরীর চরণবন্দনা চুকাইয়া 
দিয়া, জীবনসাধক জশবনরাঁসক মহাপুরুষ শাল্তিনকেতনে আশ্রয় লইলেন, এবং তাঁহার 
আধম্ঠানে আশ্রমকে আশ্রম বাঁলয়া মনে হইল । 

মধূসৃদনের লোকোত্তর প্রাতিভা৯, তাহার সমাদর ও সমালোচনা হইয়াছে। 'কিল্তু বাংলা- 
সাঁহত্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহারই মতো আর কোনো কবি অমরতায় উত্তীর্ণ হন 
নাই। শৈবালে সে পথ ঢাকা পাঁড়য়াছে। 

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি নিজেই নিজের কাব্যসাধনাকে 
রচনা হইতে রচনান্তরের ভিতর 'দয়া পরমা সিদ্ধির অভিমুখে লইয়া যান নাই। কাব্যসাধনার 
এ যে একটা নূতন দিক, এবং ইহার সম্ভাবনাও যে অপাঁরসীম, সে কথা অন্য কোনো কাবর 
মনে উদয় হয় নাই। 

যুগের পাঁরবর্তন ঘাঁটয়া গিয়াছে। হয়তো অন্য কোনো যুগান্তরে 'দ্বজেল্্রনাথের 
কবিপ্রাতভার যথাযোগ্য সমাদর হইবে স্বেপ্ন-প্রয়াণ কাব্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হইলেও, 
কালের প্রবাহে বা মানস উপগ্লবে, একেবারে ডুবিবে না) এবং অন্য কোনো কাঁব তাঁহারই 
পথে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরুয়া আঁভনব অমরতার আঁধকারণ হইবেন। 


১৩৫২ 


৯ শোনা যায়, একমান্ন 'ছ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রাত শ্রদ্ধাবশতঃ মাইকেল মধৃস্‌দন 
মাথার টপ খুলিতে রাজি ছিলেন । 


চার শ্ীপ্রমথনাথ বশ? 


সঞ্জগবচন্দ্রের রচনা সম্ধন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন যে, লেখকের প্রাতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, 
সঙ্গে কিছু গৃঁহণীপনা থাকা আবশ্যক। এ গৃহণরীপনার অভাবে প্রাতভা যথোঁচিত ফল 
ফলাইতে পারে না, কিম্বা ষে ফল ফলিয়াছে তাহাও সাজাইয়া গৃছাইয়া পাঠকের সম্মুখে 
ধারতে পারে না। এ গৃঁহণীপনা থাকলে কেবল একাঁটমান্ রচনার জোরেও লেখক টিয়া 
থাকে, যেমন 'িট্জেরাল্ড ওমর খৈয়ামের অনুবাদের জোরে টিকয়া আছেন। আবার এ 
গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া যান। যেমন ওদেশে ল্যানডর, এদেশে 
রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্র। আমরা সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম 
কাঁরতে পাঁর। 

দ্বজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অসামান্য। তৎকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পাঁড়য়া 
মধ্ূসৃদন বাংলা ভাষায় কাঁবতা রচনা সম্ভব বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়াছিলেন।" আচার্ 
কৃষ্কমল ভ্রাচার্য সক্ষমদর্শঁ সমালোচক ছিলেন, অযথা প্রশংসা কারবার লোক 'তাঁন 
ছলেন না; তিনিও স্বস্নপ্রয়াণ কাব্যের বিশেষ গৃণগ্রাহ ছিলেন ।২ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 
স্বপ্নপ্রয়াণের ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। এ সব ছাড়া আরো 'তনাঁট রচনা আমার চোখে 
পাঁড়য়াছে।৩ কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, 
সামান্য কম এক শতাব্দশ, প্রায় তিন প্রজল্মকাল 'ছ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব 
ঘটে নাই। মাইকেল ছাড়া আর সকলেই তাঁহার স্বশ্নপ্রয়াণের গুণানুকীর্তন ও বিশ্লেষণ 
কাঁরয়াছেন_সকলেই একবাক্যে এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস 'দিয়াছেন।৪ 

কিন্তু কালের 'বাচন্র গাঁততে দেখা যাইতেছে যে উচ্চ আদালতের রায় কাব্যের অনুকূলে 
হওয়া সত্বেও কাবর বিশেষ লাভ হয় নাই। 'তাঁন নামে মান্র বাঁচয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের 
নামটাও বোধ কাঁর অনেকেরই স্মাতর অতশত! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন কাঁরয়া 
সম্ভব হইল? গৃহণীপনার অভাবই কি ইহার কারণ! আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু 
একমান্ন কারণ নয়। আরো 'কিছু কারণ আছে, আর সে-কারণ কালধর্মে ও পরবতর্য কাব্যধর্মে 
'নাহত। জ্বপ্প্রয়াণের মতো অমর কাব্যের বিস্মৃতিতে বাঙালী ও বাংলা সাঁহত্যেরও 


১ “আমার ধারণা 'ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রাঁচিত হ'তে পারে না; মেঘদূত পঞ্ড়ে 
দেখছ, সে ধারণা ভুল।” 
-পুরাতন প্রসঞ্গ, ২য় পর্যায় 
মধুসূদন যে “দেবেন্দ্র ঠাকুরের জ্যেন্ত পূন্রের কাবত্বে মন্ধ ছিলেন এমন মন্তব্য 
অন্যনও দেখিয়াছ। 


“আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুন্ত ক্বিজেল্দ্নাথ ঠাকুরের ক্বপপ্রয়াণ, গ্রন্থখানির সাঁহত 
[বশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত ০0118108116, অমন রচনা-সৌম্চব আমি আর কুন্রাপ 
দেখ নাই। ভাব সকল যেন 1099199$ ! যাঁদ কেহ বাগ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলর 
আস্বাদ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রম্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
50178010৬/ 01: 01061 1 76৮01. 98175 19 00 91116809.” 

-পূরাতন প্রসঙ্গ, ৯ম পর্যায় 

৩ সতীশচন্দ্র রায়, রচনাবলশ; প্রিয়নাথ সেন, 'প্রয়পপাঞ্জাল; কানাই পামল্তু বিশব- 
ভারতশ পান্তিকা, বৈশাখ-আধাঢ় ১৭৩ | তিনটিই বর্তমান গ্রচ্থে সংকলিত। 

৪ স্বগ্নপ্রয়াণ গ্রল্থাকাল্প ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭৩ সালে অংশতঃ 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ মাইকেলের মৃত্যুর বসর। মাইকেলের চোখে 
পাঁড়লে এই অপূর্ব কাব্যের তান প্রশংসা কারতেন আমার ধারণা । 


১৮০ স্বস্ন-প্রয়াণ 


পারিচয় নিহত আছে বাঁলয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অনুসন্ধানে নামলে একাধিক বিষয়ের 
সন্ধান পাওয়া যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতোঁছ। 


দ্বজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে আঁধকতর 'বাদত, খুব সম্ভব 
রবীন্্াগ্রজরূপে যে কৌতূহল তিনি সৃষ্টি কাঁরয়াছেন তাহার ফলেই এমনাঁটি হইয়াছে। 
নতুবা নিজেকে 'বাদত বা বিজ্ঞাঁপত করিবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষেপে তাঁহার 
জাঁবনকথা বলা যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহূল তাঁহার জীবন নয়। এখানে কেবল সেই 
সকল তথ্যেরই উল্লেখ কাঁরব বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহা প্রাসাঁখ্গক। 

১৮৪০ সালে "দ্বজেন্দ্রনাথের জল্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি 
বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তান মেঘদূত কাব্যের ' বাংলা 
অনুবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠকুর-পাঁরবারের উৎসাহে ও আনূকৃলো যে চৈত্র মেলা বা 
'হন্দু মেলা প্রাতম্ঠিত হয় 'দ্বজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার 
দীর্ঘজীবনে তিনি আদ ব্রাক্মসমাজ, বেগ্গল থয়সাফক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহত্যপরিষং 
প্রভীতি প্রাতষ্ঠান ও ভারত+, তত্ববোঁধন? প্রভাতি পান্রকার সাহত অল্পাঁবস্তর ঘনিষ্ঠভাবে 
জাঁড়ত ছিলেন। মহার্যর জীবতকালে 'তানি কাঁলকাতাতেই থাঁকিতেন। তার পরে মহার্ধর 
মৃত্যু হইলে ১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে তান স্থায়ীভাবে শান্তিনকেতনে আঁসয়া বাস 
করেন। সেখানে ১৯৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তাঁরখে এই মহানুভব মনীষী লোকান্তরে 
প্রয়াণ করেন। পণচাশি বছরের বোশ এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমাুষ্টর আধক নয়। 
তাই বাঁলয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অদ্যাবধি 
গ্রল্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রল্থাবলন-আকারে ছাপিলে মধূস্‌্দন ও বাঁও্কম- 
চন্দ্রের যুক্ত রচনাসমান্টকে অতিক্রম কারিবে বাঁলয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেজমিনে সে পরাক্ষা 
না হওয়া অবাঁধ প্রাতকৃল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ। 

ম্বজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা 1দতোঁছি।?-_- 


১৯ মেঘদূত ১৮৬০ 
২ তত্বীবিদ্যা ৪ খণ্ড ১৮৬৬-১৮৬৯ 
৩ স্বশ্নপ্রয়াণ ১৮৭৫ 
৪ পদ্যে ব্রাহ্গধর্ম ১৮৯৮ 
& রেখাক্ষর বর্ণমালা ১৯১২ 


কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় তাঁহার প্রাতভার সম্যক্‌ পাঁরচয় নয়। কেননা, গদ্য ও পন্য 
ছাড়াও নানা বিষয়ে [তান নিজেকে 'নাক্ষ”্ত কাঁরয়াছেন। জ্যামিতি, স্বরালাঁপ উদ্ভাবন, 


৫ পূর্ণতর তাঁলকার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর”, 
সাহত্যসাধকচরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহত্য-পারষৎ 


আলোচনা ১৮৯ 


কাগজের বাক্স রচনাপ্রণাল" উদ্ভাবন ও বাংলা শটহ্যাপ্ড অক্ষর রচনার গ্রচেম্টাও 'তাঁন 
করিয়া গিয়াছেন। প্রাতভার সঙ্গে গৃহণীপনা থাকিলে ইহাদের যেকোনো একাট ধারাকে 
অনুসরণ করিয়া লোকে চাঁরতার্থতা লাভ কাঁরতে পারিত, কিন্তু সোঁদকে তাঁহার যেন 
দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নৃতন পথ আঁবক্কার কারয়াছেন কিন্তু কোনো পথেরই 
চূড়ান্ত পর্যন্ত পেশীছিবার চেম্টা করেন নাই; শীস্তর অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহণণপনার 
অভাব। জাীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রাতভার প্রাচুর্ষের উল্লেখ কাঁরতে "গিয়া 
উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুঁলিয়াছেন--“বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজন্ত্র ঝাঁরয়া পাঁড়য়া 
গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমাঁন স্বপ্নপ্রয়াণের কত পাঁরত্যন্ত পন্ন বাঁড়ময় ছড়াছাঁড় যাইত 
তাহার ঠিকানা নাই ।” 

এই উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ, ইহা তাঁহার ব্যান্তত্বের ধর্ম। গদ্য পদ্য ও 
[িচি্মুখী রচনার কোনোটাতেই তাঁহার প্রাতিভার চূড়ান্ত পাব্ুচয় নাই। তাঁহার রচনা 
পাঁড়তে শুরু করিলে মনে হয় ভান্ডারের চরম রত্বগুীল যেন তিন হাতে রাঁখয়া 'দয়াছেন, 
তাই একপ্রকার অস্পম্ট অতীপ্তি পাঠকের মনকে পশীড়ত কাঁরতে থাকে । এ হেন লোকের 
পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসমাজে প্রাতিন্তা পাওয়া কঠিন। 'দ্বিজেন্দ্রনাথ 'কিংবদল্তীতে 
ছাড়া আর কোথাও প্রাতিন্ঠিত হইয়াছেন কি? 

এ উদ্াাসীনতাকে দার্শীনকের চারন্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই 
তাঁহার ব্যন্তগত স্বভাব। তিনি দার্শীনক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারক 
দিবষয়ে অনাসান্ত তাঁহার স্বভাবাঁসম্ধ 'ছিল। তাঁহার সাংসাঁরক অনাসান্তর একাঁট উদাহরণ 
[দিতোছ। সরলা দেবী 'লাখয়াছেন__ 

শপতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপূত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, জে ছুই 
রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাষথ ভাবে বন্টন করতেন। তাঁর নিয়ামত 
আহারবস্তের কখনো অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে 
অনুভব করতেন, সৌঁট লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একাঁদন শুনি 
জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলছেন, দঈপ্‌কে গিয়ে বলিস আজ 
যাঁদ আমায় একটি দোয়াঁন দেন তবে আম একখান খাতা আনাই। একাঁট দোয়ানর 
ভিখারী লক্ষপাঁতি।” 

যে উদাসীনতা তাঁহাকে একটি দোয়ানি সণ্চয় করিয়া দেয় নাই, সেই উদাসীনতার 
উত্তরে বাতাসে “স্বগ্নপ্রয়াণের কত পাঁরত্যন্ত পর বাঁড়ময় ছড়াছাঁড় যাইত।” আবার, সেই 
উদাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রাতষ্ঠার অন্তরায়। এই উদাসীনতা ও রবদন্দ্রনাথ-কাঁথত 
গৃহিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবয়া দেখবার মতো। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে 
একটুখাঁন নারীস্বভাব 'নাহত থাকে, সোঁট গাঁহণপনার ভার লয়। এখন» পুরুষ যোল 
আনা পুরুষ হইলে গৃহিণশপনার সুবিধাটুকু হইতে সে বাত হয়। তাহার অসুবিধার 
অন্ত থাকে না। একটি অস্বাবধা আত্মপ্রীতষ্তায় অক্ষমতা । সংসারে যেখানে যে-কেহ 
প্রাতম্ঠা পাইয়াছে প্রথম কয়খাঁন ইস্ট তাহাকে স্বহস্তে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, ভার 
ভাবির মা যাতে নর নার ভরা নিজের বয়ান 
উৎসাহ ছিল না। এ যুগে এ রকম মনোবাত্ত একান্ত বিরল। 


ত 


দ্বজেন্দ্রনাথের প্রাততভার ধর্ম কি? তান মূলতঃ কাব না দার্শানকঃ এ তকের 
মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পাঁরম্কার হইয়া 


১৮৭ স্বস্ন-প্রয়াণ 


যাইবে। প্রথম-যৌবনে তান 'কছুকাল কবিতা 'লাখয়াছেন, তার পরে আর কাব্যরচনা 
করেন নাই, তত্তবিদ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোল্রিজের সাহত্যজশবনের 
সম্গে তাঁহার সাহিতাজাবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোলীরজের যা-কিছ7 উল্লেখযোগ্য 
কাব্য তাহা প্রথমজশীবনের রচনা, শেষজীবন দর্শন ও সমালোচনাতত্ব 'লাখয়া "তান 
আতবাঁহত কাঁরয়াছেন। আবার, দুজনেরই কাঁবকজ্পনা কিপিং উল্মার্গগামী, অলোৌকিকের 
পাড়ায় তাঁহাদের গাঁতাবাধ। কোলরজের এনশেন্ট ম্যারিনার, কুবৃূলা খাঁ ও ক্লাস্টাবেল, 
'দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বস্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সত্তেও দুজনের প্রাতভার ধর্ম ভিন্ন, 
কোল্রিজ মূলতঃ কবি, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শানক। 

স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্বের টানাপোড়েনে গ্রাথত; ইহার 
কঙকালটা তত্তের, রন্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসঞ্জীবন-মল্ল কল্পনার । স্বপ্প্রয়াণ প্রকাশের 
পূবেইি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । স্বস্নপ্রয়াণের পরে 'তাঁন 
আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ব, পরেও তত, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে 
ও তত্বে গ্রীন্থ বাঁধিয়া গিয়াছে--আবার তার পরেই দ্বিগুশত বেগে তত্ববিদ্যার প্রবাহ 
ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত। এই একটি কারণ যে-জন্য তাঁহার 
প্রতিভার ধর্মকে আম মূলতঃ তাত্বিক প্রাতভা বাঁলতে চাই। 

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্বে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার কাঁরয়াছেন, সে 
ভাষারশীত সর্ব গদ্যাক্সক, অর্থাৎ যা, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত 
কাব্যে ভাষারশাত বা স্টাইল য্ান্তকে লত্ঘন কারয়া, শৃঙ্খলার ছন্রভত্গ কাঁরয়া উধাও হইয়া 
যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই 
ধর্ম 'দ্বজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে খজিলে 'মালবে না, 'মাঁলবে শ্রেষ্ঠ গদ্যরখীতির ধর্ম। 
[তানি বাংলা সাঁহত্যের একজন শ্রেম্ঠ গদ্যরশীতর জনক। 

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 


কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম, 

বাঁলল “যে অস্মাঘাত সাঁহতোছি জানিছেন ধর্ম! 
ভঙ্গ-দিতে রণে 
পারি বা কেমনে 2 

অতএব দেখ” মোর সাহসের কর্ম!” 


1কংবা-_ 
সেই দশা কর্যেছ আমার--চাই রাখ” চাই মার! 
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পার, 
নয়ন-ভাঁঙ্গতে ! বল, বল” তাই কি কাঁরবে দীন 
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্মভেদী খণ! 
আর. 


«এ শাক্তানকেতন। আমার কুটীরে 'বিনা-তৈলে একাঁট দীপ জবাঁলতেছে, ভগবদ-গণতা। 
আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চাঁলয়া যাইতেছে, কিন্তু 
আশ্চর্য ঈশ্বরের মাহমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রাহয়াছে, 
ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা চ্লান হয় নাই।” | 


আরও-. 

“কপিল মুনি জিহবা সংযত. করিয়া বলিতে পাঁ্পীতেন যে, 'যথাসম্ভব দুঃখাঁনবত্তিই 
জিজ্ঞাসার বিষয়, কিন্তু তাহা হইলে 'তনি কাঁপল মুনি হইতেন না, তাহা হইলে 'তান 
একালের ইংরাজি গ্রম্থকারাদিগের দলভূন্ত হইতেন। এফালের গ্রল্থসমালোচকেরা একাল্তিক 
সত্যের প্রাতি বড়ই নারাজ।” 

এই চারাঁট অংশ, দুটি গদ্যের দুটি পদ্যের, একই ধর্মীবাঁশজ্ট, কেবল ছন্দের গুণে 
একটি পদ্য, ছন্দের অভাবে একটি গদ্য; কিন্তু তৎসত্বেও তাহাদের সৃষ্টি যে-মনে, সে-মন 
গদ্যলেখকের ও তাত্বকের, যাস্তশৃঙ্খলা ও প্রাঙ্জলতার ধাপ ফোঁলয়া যে-মন অগ্রসর হইতে 
অভ্যস্ত। 

এখানে একবার অনূুজে অগ্রজে তুলনার লোভ সংবরণ করা কঠিন। রবশন্দ্রনাথ কাব্য 
তত্প্রবন্ধ গঞ্প যাহাই 'লিখুন-না কেন সর্ব তাঁহার কাঁবধর্ম ফুটিয়া বাহির হয়। 
'দিবজেন্দ্রনাথ কাব্যেও তাত্ীক, রবীন্দ্রনাথ তত্তেও কাঁব। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাঁবর গদ্য। 
দ্বজেন্দ্রনাথের পদ্যের বুনন যেমন গদ্যাত্মক, রবীন্দ্ুনাথে ঠিক তাহার বিপরীত; তাঁহার গদ্য 
পদ্যাক্ক। সংস্কৃত অলংকার ও ইংরোজ বাক্যের প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, 
দিবজেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটানটা একেবারেই দেশশী রকম, 
ছু? চলিত বাংলা ইভিয়ম, কিছু সংস্কৃত ভাষ্যের গদ্যরশীত। আবার দুজনের প্রতিভার 
ধর্মও 'ভন্ন, একজন শৃঙ্খলা, যবান্ত ও প্রাঞ্জলতার পাঁথক, অপরজনে এসব গুণ তেমন 
লক্ষণীয় নয়। 'দ্বিজেন্দ্রনাথ একাঁট রৃপককে কাব্যে পরিণত কারয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ 
রূপকের আঁ্গকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বজেন্দ্রনাথ একই বাঁড়র এ-বারান্দা ও-বারান্দার আঁধবাসশ; এমন ক্ষেত্রে আশা করা 
অন্যায় নয় যে, অগ্রজ প্রভূত পাঁরমাণে অনুজকে প্রভাঁবত কাঁরবেন। কিন্তু তেমনটি যে 
ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রাতভার এঁকাল্তিক পার্থক্য। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিজ্ক 
বিহারীলাল প্রাতভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্ুকাব্যের 
সুবাদে বিহারীলাল স্মরণীয় হইয়া রাহয়াছেন, আর আঁধকতর শান্তমান্‌ 'দ্বিজেন্দ্রনাথ 
চিরকালই বিস্মৃতির ধার ঘেশষয়া রাহয়া গেলেন। এমন ষে হইয়াছে তাহার কারণ, 
'দ্বজেন্দ্রনাথের পূর্বাপর নাই; জীবনের ক্ষেত্রের ন্যায় সাঁহত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে 
উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে স্মরণীয় করিয়া রাখে। উত্তরপুর্ষহখন সাহাত্যক সত্যই 
ভাগ্যহশীন, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই দলের একজন। অনেকে স্ব্নপ্রয়াণ কাব্যকে একখণ্ড দ্বীপ 
বলয়াছেন। আমি তো বল 'দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই একখণ্ড দ্বীপ । প্রাচশন ধারার সঙ্গেও 
তাঁহার যোগ 'ছিন্ন, আবার নূতন ধারার সঙ্গেও যোগ গ্াঁড়য়া ওঠে নাই, আবার তৎকালে 
প্রচালত রশীতিনশীতিরও তান বড় ধার ধারেন না। তাঁহার উত্তরপুরুষ নাই বাঁলয়াছি, 
কল্তু 'তাঁহার পূর্বপুরুষই বা কেঃ মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, 'ভারতচন্দ্রু কাহারও সঙ্গে 
তাঁহার শান্তর সাধর্ময আছে কি? পূর্বাপরহীন তান নিঃসঙ্গ একক, ঘ্বীপখণ্ড বাঁললেও 
যথেন্ট বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা য্ন্ত। 'দ্িজেন্দ্নাথ যেন 
্রহান্তরের উত্কাখন্ড, পৃথিবীর জশবনের মধ্যে 'নিতাল্তই প্রক্ষি্ত। 

আমার 'সিম্ধান্ত এখন দ্বজেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা কারব। 

“আম চিরকাল স্বদেশী । বদেশশ পোষাক-পাঁরচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-ক্ষের 
বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিজ্লাধ হ্ুয়াছে।... 
আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী ০৮109৫০ ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া 
আছি।...কর্খনও আম বাঁড়র বাহরে কোন একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। 
বন্তৃতা দিলাম, 'কিচ্তু কাহারও মন 'ভিজিল না।...দেখ, একরকম স্বদেশশ আমাদের দেশের 


১৮৪ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


ফ্যাশান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল আর 
রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের 40801949 বার আনা 'বিলাঁত চার আনা দেশখ। 
ইংরেজ যেমন 99019 আমিও সেই রকম 7৪01০ হব, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব 
ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত 7৪010 হইব কেন? আমি আমার মত 19010 
হইতে না পারলে কি হইল?” 

আত্মপ্রীতচ্ঠায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকলে 'দ্বজেন্দ্রনাথ 'আমার মত 18019৮ 
না হইবার চেস্টা কাঁরয়া “তোমার মত 72019৮ হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল 'জনিস 
যেমন চলে আসল তেমন চলে না। কালের সাহত আপস রিয়া আত্মপ্রাতিষ্ঠা কাঁরতে 
হয়, তিনি আপস কাঁরলেন না, কাল-জাহ্বী নূতন পথে চালয়া গেল; তিনি শুকনা 
বালুর চড়ায়, শূন্য প্রান্তরে একাকণ পাঁড়য়া রাহলেন; তবে পুরাতন সেই শ্বেতপাথরের 
ঘাটাটি দৌঁখয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কৃূলেই নদশী বাঁহত, এখন 
সব পারত্যন্ত। 

'হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বালয়াছেন__ 

“নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে 
খুব কাজ কাঁরতে পারিত; কীঁস্ত জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেম্টা তার খুব 
ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। সে একটা 
মেলা বসাইবার কথা বাঁলল, তাঁত কামার কুমোর ইত্যাঁদ লইয়া। আম বাঁললাম-_ ওসব 
তো দেশের সকলের জানা আছে; দেশী 70211078 দেখাতে পার 2" * "মেলার ক্ষেত্রে গিয়া 
দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় কাঁরয়া বাঁসয়া আছে। 
আম বাঁললাম, 'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী 79210108 করাইয়াছঃ আর 
আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছাবি রাখিয়াছ ? ছাঁবখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।” 

'ব্রটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসকে করজোড়ে বসাইয়া ছবি আঁকতে সেকালের 
পোঁটয়টদের বাধিত না, পোষ্ট্িয়ট না হইয়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের 
সঙ্গে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বোশ মিল এমন মনে কারবার কারণ নাই। 
একালের আমরা '্রিটানয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া ছাঁব আঁকতাম না সত্য, কিন্তু সেই 
1সংহাসনে ভারতমাতা যে বসতেন তাহাতে ভুল নাই। ইহাও তিনি বরদাস্ত করিতে 
পারতেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও “আমার মত 1290106 হওয়া নয়, “তোমার মত 
79119 হওয়ারই রকমফের। শকুন্তলা যাঁদ ভেনাসের ভঞ্গনতে দাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই 
হইল; ভারতমাতা যাঁদ ব্রিটানয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই' হইল-এই 'ছিল 
দ্বজেন্দ্রনাথের অভিমত, ইহাকেই 'ত্রনি বাঁলতেন “তোমার মত 02019৮ হওয়া। সোঁদনের 
মতো ছবিখানা উলটাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবংকাল র্‌পান্তরে সেই ছবিই 
চলল, অচল হইলেন 'তাঁন নিজে। পরবতর্ঁ কাল কালদ্রোহণী ্বিজেন্দ্রনাথের ছবিখানাই 
উলটাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই যুগজণীবনে তাঁহাকে নিতান্ত প্রাক্ষপ্ত বলিয়া আভাঁহত 
কারয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক 'বচিত্র কাব্য স্বস্নপ্রয়াণের শ্রষ্টা-দুই-ই নিজ নিজ 
পাঁরবেশে প্রীক্ষপ্ত। 


পূর্ববতর্ঁণ সমালোচকগণ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বাঁলয়া গিয়াছেন, আর 
অল্পই বাঁক আছে, সেইটুকু আমি গৃছাইয়া বাঁলতে চেষ্টা করিব। 


আলোচনা ১৮৫ 


প্রয়নাথ সেন স্বগ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সারের ফেয়ার কুইন ও বানিয়ানের িলাগ্রমস্‌ 
প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সত্গে ইহার 
তুলনা করা চলে-সেখানি দান্তের 'ডভাইন কমোঁড। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে 
িনখানির কোনোটির সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের একাসন নয়। আবার 'তিনখাঁনর কোনোটির 
বারা যে 'দ্বজেন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে প্রভাবত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসত্বেও 
দুখানির সথ্গে যাঁদ তুলনা চলে, .তৃতীয়খানির সঙ্গে না চাঁলবার কারণ নাই। পোস্ত 
কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বগ্নপ্রয়াণের মিল যাঁদ আকাঁস্মক হয়, তৃতীয়খানির সঙ্গেও তাই। 
কিন্তু তৃতীয়খানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সামা ছাড়াইয়া 
গয়াছে। 'ভিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকাঁব ভাঁজল। 
তাঁহার পাঁরচালনায় দান্তে নরক ও 0:891075-র যাবতীয় রহস্য দর্শন কাঁরয়া 
অবশেষে বিয়ান্রচের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠলোকে উপনশত হইলেন। এখানে তাহারই অনুরূপ । 
এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্য কোনো কাঁব নয়, স্বয়ং কাঁবকজ্পনা। তাঁহার 
পাঁরচালনায় কাব মনোরাজ্যে প্রবশে করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপূর, সমরপূর 
দ্রমণ কাঁরয়া অবশেষে শাঁন্তপুরে পেশীছয়া সপ্তসর্গে সপ্তদ্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত কাঁরয়াছেন। 
ডিভাইন কমোড শান্তময় প্যারাডাইসে এবং স্বস্নপ্রয়াণ শান্তিময় শান্তিপুরে উপসংহৃত। 
এ দুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমান্র হেতু নয়। ঘিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দাল্তে। 
সবগ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। ধকন্তু এ ক্ষেত্রে কাঁবাট কে? প্রয়নাথ সেন বাঁলয়াছেন-_ 
“একজন কাব বা কাঁবপ্রকৃতি লোক।” আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের 
কাব স্বয়ং, 'দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রাহয়াছে। িবলাসপুরের ডুপাঁত 
কর্তৃক জিন্াসিত হইয়া কাব আত্মপারচয় 'দিয়াছেন-_ 
ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর) 
গুণ-জ্যোতি হরে থা মনের তিমির! 
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রাঁব, 
সেই দেব-নিকেতন আলো-করে কাঁব। 
ইহা স্পম্টতঃই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।৬ এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্ন- 
প্রয়াণের নায়কের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয় থাকা উচিত নয়। ইহা সত্য বাঁলয়া 
গ্রহণ কারলে আর-একটা সিদ্ধান্ত কাঁরতে হয় _স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কাব 'দ্বজেন্দ্রনাথের 
অন্তঙ্গর্গবনী, রূপকচ্ছলে এই কাব্যে তিনি তাঁহার জীবনের ও তথা কাঁবজীবনের বিকাশ 
ধববর্তন পরাক্ষা ও চাঁরতার্থতা বিবৃত কাঁরয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়কত্ব পর্যন্ত ডিভাইন 
কমেডর সঙ্গে মেলে। এ মল আকাঁস্মক কিংবা অকস্মাতের সীমা-আতিব্রমকারী, সে 
[চারের ভার পাঠকের উপর ছাঁড়য়া দিয়া দুই কাব্যের আমলের কথা তুঁলিব। স্বপ্নপ্ররাণ 
লেখকের মানসজীবনের ইতিহাস। 'িভাইন কমোঁডতে তংকালশন ইতিহাসকে অবলম্বন 
করিয়া মহাকাব দান্তে মোক্ষকামী মানবমান্রেরই ইতিহাস 'লিাখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, 
গভশরতায়, কাব্যোত্কর্ষে দুয়ে তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও কার নাই, কেবল 
কাঠামোর আতিপ্রকট 'মিলটা দেখাইয়া 'দবার চেষ্টা কারয়াছ। 
এবারে আর-একাঁট কথা। নানা কারণে স্বস্নপ্রয়াণ কাব্য স্মরণীয়। মেঘনাদবধ- 
কাব্যখানিকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমানর সার্থক দীর্ঘকাব্য। বাংলা স্মহত্যে 


৬ সত্য-সত্যেন্দ্রনাথ , হেমনহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণল্গৃণেল্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি 
ঠাকুর, ১১/5৪৮ ঠাকুর, রবি-রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবাঁনকেতন 


মহার্ধ দেবেন্দুনাথ ঠাকুরের বাসভবন, কাঁবলাদ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১৩ 


১৮৬ চ্বস্ন-প্রয়াণ 


ইহাই একমান্র সার্থক রূপককাব্য। মধূস্‌্দনী কাব্যরশীতি ও রবীন্দ্রকাব্যরপীতকে পাশ 
কাটাইয়া ইহাই একমান্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের 'বচারেও ইহার স্থান কার্- 
রশীত ও ফ্যাশন-পারবর্তনের উধের্ব অবাস্থত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহত্যে 
দি বাংলা সাঁহত্যের ইীতিহাসে স্ব্নপ্রয়াণ কাব্য নানাভাবে স্মরণীয়। এসব কথা অজ্পাবস্তর 
সবাই জানেন, অনেকেই বাঁলয়াছেন। আরো একটি কারণে ইহার অনন্যসাধারণত্ব আছে। 
বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। প্রায় 
সমসামায়ক সারদামণ্গল কাব্যেও কবিজীবনের ইতিহাস আছে কিন্তু কাঁব সেখানে 'শঞ্পণ 
নয়, সাধক; তাছাড়া “মৈত্রীবরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতশীবিরহের” সাঁহত 'মাশ্রত হইয়া 'গয়া 
এমন এক মিশ্ররসের সৃম্ট করিয়াছে যাহার মধ্যে কবিজীবনকে সঠিকভাবে খ:জিয়া পাওয়া 
সহজ নয়। কাব্যোতকর্ষেও দূয়ে ভেদ আছে। সারদামগ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পম্ট, 
স্বপ্নপ্রয়াণ স্পম্টতায় ও শৈত্যে শ্বেতপাথরের মূর্ত; সারদামণ্গল কাব্যের নীহারিকা, 
স্বপ্নপ্রয়াণ শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ও অচপল। রবীন্দ্রনাথের 'কাঁবকাহিনী”তে কবির 
অন্তজঁবনের হীতহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য স্ব্নপ্রয়াণের পরবতরঁ রচনা । 
কাবজশীবনের ম্বন্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মৃখ্য ?িবষয়ে পাঁরণত করা 'দ্বিজেন্দ্রনাথের 
একট প্রধান কীতিত্ব। আর, নিজের অজ্জ্রাতসারে এই কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের 
রোমান্টক কাব্যরীতিতে তান নূতন প্রাণ ও বেগ সণ্চার কয়া 'দিয়াছেন। 

তার পরে যখন মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদার্শকা কাঁরয়াছেন তখন 
ওয়ার্ডস্বার্থকোল্রজের সাহত্যতত্বের সঙ্গে তাঁহার সাহত্যতত্বের সমত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। 
ওয়ার্ভস্বার্থ ও কোলৃরিজ সর্বপ্রথমে কাব ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। 
তার আগে কাব িজ্পীমান্র ছিল, কাঁবকল্পনা একাঁট মনোরম বাত্তিমান্র ছিল। রোমান্টিক 
কাব্যের পুরোধাদ্বয় কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত কাঁরলেন, আর 
কাঁবকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারধ্য প্রদান কারলেন। স্বগ্নপ্রয়াণ কাব্যে কাব ও কল্পনার 
সেই নূতন অর্থই আমরা পাই। অবশ্য এ কথা সত্য ঘে ইহার আগে মধুসূদন 'মধূকর 
কল্পনাকে আহ্বান কারয়াছেন। 'কল্তু এ 'মধুকরী কল্পনা, রোমান্টিক পুজ্পবনের 
ভ্রমর নয়, অস্টাদশ শতকের কাঁচি-ছাটাই সযক্রলালিত উদ্যানের সঙ্গেই তাহার পাঁরচয়। 
পরবতর্ঁ কালের রবীন্দ্রনাথের “কবিতাকজ্পনালতা*র সঙ্গেই স্বগ্নপ্রয়াণের কল্পনার 
আত্মীয়তা । আমাদের দেশে মৃখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শল্পীকবি সাধক ও প্রফেট -এ 
পাঁরণত হইয়াছে, আর কাঁবকজ্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতণয় রহস্যে প্রবেশের আঁধকার 
পাইয়াছে। কাব ও কল্পনার নৃতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার 
ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর-একটি গুর্বত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রাবি 
উদয়ের, আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে স্বপ্নপ্রয়াণে সেই হীঙ্গত 
পাই। এই কাব্য প্রভাতসংগীতে'র পূর্ববতর্ঁ ব্রাক্মমূহূর্তের সংগীত”; স্বপ্নভঙ্গ 
হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নির্ঝরকে যেন দৌখতে পাই। 


€& 


রূপক কাব্য যতই প্রাঞ্জল হোক, কাহনণ-কাব্যের প্রাঞ্জলতা কখনো পাইতে পারে না। 
যুগপৎ কাহনশ ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপারহার্য হইয়া 
দাঁড়ায়। কখনো সে জাঁটলতা ফেয়ারী কুইন-এর দুর্গমতায় পাঁরণত হয়, কখনো অপেক্ষাকৃত 
প্রাঞজল। স্বস্নপ্রয়াণের গাঁতি সরল, বিন্যাস প্রাঞ্জল আর অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই। 


আলোচনা ১৮৭ 


ভব রূপক কাব্যে যেট্নকু দুরৃহত্ব আনবার্য তাহা অবশ্যই আছে। ইহারই সমাধানমানসে 
কাঁব প্রত্যেক সর্গের প্রারচ্ভে দুই-চার ছন্র গদ্য “সূচনা* যোগ কাঁরয়া দিয়াছেন, আমরা 
সেগুলিকে একন্র সান্নবিষ্ট করিয়া দিতোছি, তাহাতে সমগ্রের অর্থবোধে সাহায্য হইতে 
পারে। 

প্রথম সর্গ। মনোরাজ্য-প্রয়াণ। স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যান্লা। অনেকাঁদন পরে কম্পনার 
দর্শন-প্রাপ্তি। ৃ 

দ্বিতীয় সর্গ। নন্দনপুর-প্রয়াণ। কাঁবর বাল্যকালের আনন্দনিকেতন। কাব বাল্য- 
কালে 'িন্রকর্ম সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকত, পুনর্বার 
সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সাঁহত আলাপ-পরিচয়। সাত্বকা (সত্বগ্ণ) কবিকে পথ 
দেখাইয়া মায়া-মমতার সান্িধানে লইয়া গেল। রাজসী রেজোগুণ) কাঁবর মনকে কল্পনার 
প্রত প্রধাবিত কারল। তামসী তেমোগুণ) কাঁবর মনকে বিষাদের হুদে ডুবাইয়া দিল। 
কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরশ্ময়ী। সুরুচি না কাব্যরসাস্বাদনশান্ত__ 
রসজ্তা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব, মাধূর্যগুণ। শরণ্ময়ী না শারদীয় ভাব__ 
প্রসাদগুণ। 

তৃতীয় সর্গ। বিলাসপুর-প্রয়াণ। নৌকায় কাঁরয়া 'বিলাসপুর যান্রা। সখ্যরস 
প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কাবর সঙ্গে খেলাধূলা কাঁরত তখন সে নন্দনপুরের 
প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপরের প্রমোদ। তাই তার 
সংসর্গদোষে কাব লালসানাম্নী আঁদরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পাঁড়য়া এবং হাস্যরসের 
নম্টামর দায়ে পাঁড়য়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রামতে 
অমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পাঁড়ল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল-- 
এ ঘটনাঁটিও কাঁবর দুঃখানলে আহুতি দিল। 

চতুর্থ সর্গ। বিষাদপুর-প্রয়াণ। কাব বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদপ্রের অন্তঃপাতী 
বিষাদারণ্যে গিয়া পাঁড়ল। নানাপ্রকার খেয়াল দৌঁখতে লাগল । আধব্যাধ কর্তৃক ধৃত 
হইল। কাঁব বিষাদপুরের রাজা হাহাহ্‌হ্‌ গন্ধর্কের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের অর্থাৎ 
তামাঁসক জড়তার) বিচারে সমার্পত হইল। অরশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল। 

পণ্ম সর্গ। রসাতল-প্রয়াণ। জাড্যের অর্থাৎ আলস্যের) ভন্ত অনুচর আধিব্যাধি কাকে 
রসাতলপাঁতি ভয়ানক-রসের নিকটে সপপয়া 'দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাঁকয়। 
চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কাঁবকে বাঁলদান 'দতে আদেশ কারল। হইাঁতমধ্যে ভৈরব নামক 
একজন করালমার্ত কাপালিক পেঁযাঁন ভয়ানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তান হঠাৎ সভাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলিদান দিবার মানসে শমশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্ব 
গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখলেন। করুণা দেবা আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে 
এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে উদ্ধার কারলেন। 

ষ্ঠ সর্গ। সমর-প্রয়াণ। বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই 
দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যে, মারীর 
সাহত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈন্ের, অত্যাচারের সাঁহত কৌশলের, ভয়ানকের সাঁহত 
বীরের দ্বন্বযুদ্ধ। 

সপ্তম সর্গ। শান্ত-প্রয়াণ। রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র পর্খিয়া 
কাবর বৈরাগ্য উদয়। করুণার প্রসাদে সৃসঞ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব 
বৃত্তসকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মলন এবং দেবসম্মলন। শুভপারণয়। নিদ্রাভষ্গ এবং 
স্বগ্নাবসান। 


১৮৮ স্বপ্ন-্্রয়াণ 
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কাঁব-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-তত্ব উদ্ধার করা যায় ক না দেখা যাক। 
স্বপ্নাবস্ট কাব কজ্পনার সারথ্যে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নন্দনপুরে উপাস্থত 
হইলেন। নন্দনপূরকে 895090০-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার 
পিবর্তনে বা বিকাশে মানুষ প্রথমে 29500505 জগতে আসিয়া পেশছার। এখানে 
তাহাকে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপূরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বাঁলয়া মনে কবে 
সে কলাকৈবল্য বা ৪. £০ 2765 5815 তত্বকে শিজ্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে 
করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ । কাঁব সেইরূপ মনে কারবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথভ্রান্তি 
ও পরাঁক্ষায় পাঁড়য়াছেন। এবং এইরূপ মনে কারবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের 
গা ঘেশবয়া যে বিলাসপূর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পেশীছিয়াছেন। আর তাহার 
আঁনবার্য পাঁরণাম তাঁহাকে ভূঁগতে হইয়াছে । িলাসপুরের অধীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদবাজের 
প্রভাবে “লালসা নাম্ন আঁদরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পাঁড়য়া এবং হাস্যরসের নম্টামর দাযে 
পাঁড়য়া কল্পনাকে” কাব হারাইয়াছেন। এবারে তাঁহার দুঃখের পালা শুরু । কল্পনাকে 
হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হাস্যরসের নত্টামির ফলে কাব সোজা 
বিষাদ্পুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। “কাব বিষাদপুরের রাজা হাহাহৃহ্‌ গন্ধ্বের নিকটে নীত 
হইল এবং জাড্যের অর্থাৎ তামাঁসক জড়তার) চারে সমার্পঁত হইল ।” অবশেষে কবি 
রসাতলে গেলেন। এখানে বাঁলদানের পূর্যমূহূর্তে তিনি করুণা দেবীর ক্পায় উদ্ধার 
পাইলেন। পরে সমরপ্রয়াণ। এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম 
হইয়া ভয়ানক রসের পরাজয় ঘাঁটল এবং বীর কর্তৃক কবি শান্তিপুরে নীত হইলেন। 
শান্তিপূরের নূপাতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুসত্গের কল্যাণে কাবর সাহত কল্পনার মিলন 
ঘাঁটল, আর সে 'মলন 'ববাহবন্ধনে পাঁরণত হইল । সেই সঙ্গে আরো দুটি 'ববাহ 
হইল। 
আনন্দভূপ বাঁললেন-_ 
হও এস সংসারধরমে ররতী। 
কাঁব, বীর, কল্যাণ, ডাহিন 'দকে দাঁড়াও সম্প্রাত। 
প্রমদা-ললনা, 
শোভা, কলপনা, 
এস মোর পারবতী লক্ষমী সরস্বতী । 


প্রমদার সাঁহত বীরের, শোভার সাঁহত কল্যাণের ও কাঁবর সহিত কল্পনার 'বিবাহ হইয়া 
গেল- আনন্দন্পাঁত তিনে এক কন্যাকর্তা। 

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভুতিদ্বয়রূপে এবং প্রমদা (আনন্দদানশান্ত) ও শোভাকে 
(সৌন্দর্য) কঙ্পনার বিভাঁতদ্বয়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাঁহনীবন্যাসের খাতিরে 
তাহাদের স্বতল্ম কাঁরয়া দেখানো হইলেও তাহারা আসলে আঁভন্ন। ত্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত 
দুঃখের ফলে কাব কল্পনাকে হারাইয়াছলেন বটে; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার 
অবসানে 'তাঁন কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ কাঁরলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়া- 
লেন আনন্দপুরে তাহার সাঁহত পুনার্মলন ঘাঁটল। 46309৩৫০লোকে অপহৃত ধনকে 
আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কাঁব সোন্দর্যরূপিণশ ও 
আনন্দদায়নী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বস্নপ্রয়াণের ততৃ। 

নন্দনপূর পর্যন্ত ষে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকম্পনামান্ন; কিন্তু শাল্তপুরে যে 


আলোচনা ১৮৯ 


কল্পনাকে দোখলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কাঁবর আরাধ্য ধন 
মাত নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনূষ্যজীবন 
অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আঁসয়া পাঁড়য়াছি, 
এখন আর 2 107 11655 52%5-নয়, এখন &1% £গে 81৮5 5৪16-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়নাথ 
সেন যথার্থই বালয়াছেন-- 

“পরমাথেরি সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রাথত কাঁরয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসামের 
দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।...এক কথায় কাব সুনপূণ চারণ-বৈজ্ঞানকের মত মানবহৃদয়কে 
বিশ্লেষণ কারয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। 
তাহাতে কলাচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর আতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ।৮৭ 

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌোন্দর্যের চেয় তাহার তত্তের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত 
তত্বীবচারের দিকে তেমন মন দেওয়া হয় নাই, কেবল 'প্রয়নাথ সেনের রচনাটতে কিছু 
পারচয় আছে। দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বগ্ন- 
প্রয়াণের পূর্ণ পাঁরচয় পাওয়া যাইত। 


৪ 


নব্য বাংলা কাব্যসাঁহত্যে মেঘনাদবধ কাব্যই একমান্র মহৎ ও দশর্ঘাত্গ কাব্য, আপন 
গঠনসৌকর্ষের বলে যাহা দণ্ডায়মান। সর্গের সাঁহত স্গ গ্রাথত হইয়া, ঘটনার সাহত 
ঘটনা যুক্ত হইয়া অন্রান্ত লক্ষ্যে ও অমল্থর গাঁতিতে তাহা চরম পাঁরণামের দিকে চলিয়াছে, 
সূচালিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যব্যহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে 
হেমচন্দ্রু ও নবীনচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যগ্ালর আলোচনা কাঁরতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো 
তাহাদের কিছু গছ গুণগ্রাহী ব্যান্ত আছেন। কেবল এইটুকু বাঁললেই মথেস্ট হইবে যে 
অন্তার্নীহত আনিবার্য কোনো নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুল 'নয়ন্রিত নয়_-ওসব 
যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাঁধনটা নিতান্তই বাঁহরের, ভিতরের বস্তুও পাঁচ 
দোকান ঘুরয়া সংগৃহীতি। স্বগ্নপ্রয়াণের 21010906010 বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ । 
মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য একটি 
নঃপাঁরাঁচত কাঁহনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রান্ত হইবার বা লক্ষ্যত্রন্ট হইবার আশঙ্কা তাহার 
ছিল না। 'কন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব কারয়াছে একাট তত্ব-সে নিজেই ছায়াময়, অলক্্া- 
প্রায় তাহার গাঁতাবাঁধ, তৎসত্বেও কাব যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নাট 
লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও িল্পশান্ত প্রকাশ পায়। এই 
কার্যে তাহা" সহায় তাঁহার অসামান্য সংযম। যেখানে একাটি বিশেষণে চলে সেখানে দুটি 
[তান ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে িনা সেই ?দকেই তাঁহার নজর। অযথা 
শব্দপ্রয়োগ ও ঘটনাবস্তার তাঁহার দু চক্ষের 'বষ। কাব্যের প্রাতাঁট সর্গ ছন্দ নৌকার 
মতো হালকা ও তখব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বাঁজতি। অথচ যখন মনে পড়ে যে, লৌকিক 
ও িম্ভূত সৌন্দর্যসৃন্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্ক্রূপে বুঝিতে পারি 
পদে পদে কি আত্মসংযম না তাঁহাকে কাঁরতে হইয়াছে । এ দিকের বিচারে স্বগ্নপ্রয়াণ যথার্থ 
ক্লাসক রীতির শিল্প। অন্য গ্িকে কঞ্পনার ৪38০80100-এ বা দৈবীকরণে ইৃহ্ম আবার 
বাংলা রোমান্টিক কাব্যেরও পূর্বসূত্র বটে। শক্পাংশে ক্লাসিক রাত এবং কাধ্যাংশে 


?'প্রয়নাথ সেন। 


১৯০ ্বপ্ন-প্রয়াণ 


রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ কারয়া স্বস্নপ্রয়াণ যে নূতন কাব্যধারা সৃষ্টি করতে উদ্যত 
হইয়াছিল যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচাঁরতার্থ অবস্থায় পাঁড়য়া 
আছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা কাঁরলে এই ধারাকে হয়তো সার্থকতায় পেশছাইয়া দিতে 
পারতেন, কিন্তু সেই যে "তান শান্তপ্রয়াণ-অল্তে তত্তৃপ্রয়াণ করিলেন, নূতন কাব্যপ্রয়াণ 
আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। কজ্পনা যতাঁদন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে 
অনুসরণ কাঁরয়াছেন, স্বকীয়া হইবার পরে তানি আর তাহার প্রাত ফিরিয়া তাকান নাই। 
ক বিড়ম্বনা! 


৮ 


স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শি্পকুশলতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্বোন্ত সমালোচকগণ প্রায় সব 
কথাই বলিয়াছেন ও উদাহরণযোগে নিজেদের বন্তব্য সংপ্রাতাষ্তঠত কাঁরয়াছেন। বস্তুতঃ 
দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন 'ছিল না, এল ডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছাঁড়র ন্যায 
িচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকটর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুঃল 
দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। 'দ্বজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃন্টিতে ইচ্ছা করেন তখন 
তাঁহার প্রাতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দৃরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম 
ভাঁসয়া আসে, যেমন এশ্বর্ধ তেমান প্রাচুর্য । স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে-কোনো পন্র ইহার 
সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাঁহত্যে বিদ্যাপাত ও গোবিন্দদাস, নব্য 
বাংলা সাঁহত্যে মধুসৃদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নয়। 
এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহত্যে বিরল। 

সৌন্দর্যসৃষ্টর পরেই লক্ষণীয় তাঁহার সাজসজ্জা ও ভাষাব্যবহারকৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ 
কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইাঁডয়ম ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে 'বাস্মত কারয়া দেয। 
এক-একবার আচমকা মনে হয়, এই বুঝি যথার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় 'সে ভাষা -ভুলিষা 
গোঁছ।, শ্রীকানাই সামন্ত দুঃখ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালা 
জাতিকেও চেনা যায় না।” চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে 
ভদ্দেতর বাঙালী যে ভাষা বালত এখন তাহা বলে না। ইংরোজ শিক্ষা আমাদের মুখ হইতে 
মাতৃভাষা কাঁড়য়া লইয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াঁছি তাহা হয়তো আঁধকতর এম্বর্যময়, 
1কন্তু অকান্রম বাংলা যে নয় সে কথা স্ানশ্চিত। 'দ্বজেন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন-_ 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যাঁদ এমন কোনও ভাব ডীদত হয়, যাহা প্রকাশের উপযক্ত 
খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী 1০1977-এ অনুবাদ 
কাঁরতে যাইব কেন? আম কখনো ওপথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই 'বিশিষ্টতা আর 
কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জান না, কিন্তু কৃফকমল পারিবে।” 

কিন্তু কৃষ্কমলের মতো 'বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাঁহত্যের এই ভাষান্তর, ভাষা-ভাগরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দু-চার 
কথায় সাঁরবার মতো নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার 'বিস্তারত বিচার 
আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনাপ্রয়তার অভাবের অন্যতম কারণ, ইহার ভাষার এই 
বৈশিম্ট্য। কিন্তু ইহা দুল্ঘ্য বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আয়াস স্বীকার করলে 
পাঠক অগাঁণত মাঁণমাঁণক্যের খাঁনর সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলাদেশে যে-কয়জন 
দ্ষুরধারমেধাবিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 1081091 10100-এর চূড়ান্ত বিকাশ 
যাঁহাদের মধ্যে হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই ম্াম্টমেয়দের অন্যতম। এ হেন ব্যান্তর হাতে 


আলোচনা ১৯১ 


স্ব'ন ও তত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচিন্ব কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যই এক বিস্ময়ের 
বস্তু। মেঘনাদবধ কাব্যের মতোই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্যবশ্টিত। কিন্তু 
ইহাদের অমরত্বের জন্য উত্তরপ্নরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে কাঁরব কেন? 
অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্থ সান্ট না 
হইলে মেঘনাদবধ কাব্যের নিঃসঙ্গ মাহমা আঁধকতর প্রকট হইত। স্বস্নপ্রয়াণের অকৃতার্থ 
উত্তরপুরদষেরও অভাব- সমস্ত কৃতার্থতা নিজের মধ্যে সংহত কাঁরয়া এই বিচিন্ন বিস্ময় 
আপনাতে আপাঁন অটল হইয়া বিরাজ করিতেছে। 


প্রকৃত 1162115-এর প্রতিকৃতি, সতাশচচ্দ্র রায় 


** এক ঘরে গিয়া কবি রেবান্দ্রনাথ) ও তাঁহার জোম্ঠ ভ্রাতাকে. . .দোখতে পাইলাম। 
দুজনকেই পা ছ:ইয়া নমস্কার করিলাম ।--পরে রবিবাবু আমাকে তাঁহার অগ্রজের কাছে 
চিনাইয়া দিলেন। '্বিজেন্দ্রবাবু বাঁললেন “তাই বটেঃ তোমার সমালোচনা বড় ঠিক 
হয়েছে। বড় আশ্চর্য! তুমি কেমন করে আমাকে ঠিক্‌ ঠাক ধরলে 2. * তুমি আমার মনের 
কথাগুলি কেমন করে জানলে হে?? ইত্যাদ। ক্রমে নানা কথাবার্তায় পাঁরচয় হইতে 
লাগিল। 

এখন 'দ্বিজেনবাবূর একটি প্রাতকীতি আম তোমায় দেখাইতোছি। প্রাতকৃতিটি অবশ্য 
অন্তরের । 

এইরূপ লোকের প্রাতিকীতি 'লাখত করা খুব কঠিন নয় 19০50১৫ তোমার প্রাণ 
থাকে। তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য বুঝতে পারিবে না-এমন কি 
একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি কি নার্বশেষেই ভোলানাথের 91012 ? 
আমি ত নই। এক রকম ভোলানাথাগাঁর শুদ্ধমাত্র ০21615590653 বা 'হযবরল"হ হইতে 
জান্ময়া থাকে-তাহাকে আঁম 8৫71781 মনে কাঁর না-এই-সব ভোলানাথদের বাহরও 
যেমন শাথিল অন্তরও তেমান শাথিল। হৃদয়ে কোন গভশর প্রোত নাই, এমন কি হৃদয় 
নিতান্ত মালন। অবশ) এদের মধ্যে  0610)15550553-এর একটা সৌন্দর্য থাকতে পারে, 
ৃকল্তু 'দ্বজেন্দ্রবাঝূর মত ভোলানাথ কি 210172010 ! ইহারা সব 1৫9৪-র ভোলানাথ। 
48 বল, চ0939015 বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্রবাবুর মাথায় আছে। 
সাধারণ লোকের মত যে আছে তা নয়। 610105-এর মত আছে, বা 01/8109115 আছে। 
তিনি 1০0০7) 1116181016 হয়ত জানেন না আমি খুব 09৫০)এর কথাই 
বাঁলতোছি) অথচ তাহার কোন ভাব ই*হার অনায়ত্ত নাই, হান 011819115 সে সব জানেন। 
তা ত হইবেই, কবিতা পাঁড়য়াই বাঁঝতে পার। 'বনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি 
আধুনিক কালে আর কেউ আছে- তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয় না। 

দ্বজেন্দ্রবাব বলেন "তখন যৌবনে) আম কবিতা অনেক সময়ে লাখতেই পারিতাম 
না, ভাবে বিভোর হইয়া থাঁকতাম। একটা তেতলা কামরায় থাকতাম, সামনে একটা বাগান, 
দূরে একটা পুকুর করে আঁম মনে কর্তৃুম এই উপবন এই সরোবর ইত্যাঁদ। 18476- এর 
5০০17 -তে বিভোর হয়ে থাকৃতুম। চাঁদকে যে আম কি ভালবাসতুম সে আর বলতে 
পারিনে। তোমাদের এই 8&০৪-এর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে আমারও অনেকটা 
এই রকম ভাব ছিল।” এই বাঁলয়া &:০৪/এর 5 48065" 0৬০ছইনে 
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, এই প্রথম লাইন দুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কাঁবতার সঙ্গে %.5৪19 এর কাঁবতার 
সোৌসাদৃশ্য আছে-নয় কি? 

পোষাক পাঁরচ্ছদ বিষয়ে হান-শুন! একাঁদন একাঁট বিছানায় পাঁতিবার লাল কম্বল 
গায়ে দয়া উপস্থিত_সে জাবার ময়লা । ইনি সম্ধ্যাবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। 
আসিয়া এখানে এ-কথা ও-কথা নালতে বলিতে যাঁদ একবার ধারলেন ভ+৮%27 
91011022, 7701011 8199701, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইশ্হার যতগুলি মতামত 
সমস্ত আলোচনা কারতে আরম্ভ করেন-_দুঃএকবার হয়ত বাঁললেন “আপনাদের আমি 


৯৯৬ স্বপ্ন-প্রয়াণ 


0910 কচ্ছি ক?" আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে যাইব এই যোগাড় 
দোঁখিয়া “ও, তবে আপনাদের খাবার এসেছে বলে-দতনবার বলে-ধাঁরে ধীরে আনচ্ছা- 
সত্বেও “তবে এখন পালাই” বাঁলয়া চলিয়া যান। 

হয়ত কিছুদূর আলাপ কাঁরতে কারতেই নিজের খাতাঁট বাহির কাঁরয়া “আপনারা 
আমার এই সার সত্যের আলোচনাট শুনবেন কি? এই বাঁলয়া আমাদের মত একট; 
সংকোচের সঙ্গে পাঁড়তে থাকেন এবং পাঠান্তে আমাদের মত সংকোচের সঙ্গে সরলভাবে 
[জিজ্ঞাসা করেন “কেমন হইয়াছে ?, “ভাল হইয়াছে, শুনিলে 'এ, ভালো হইয়াছে ? বাঁলয়া 
প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ এত সরল লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখ নাই! বাস্তাবক 
প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আজ সকালবেলা 1196191110০-এর  7/154977 974 
/95177) অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও নিয়াতি' নামক বাঁহটি পাঁড়তোছলাম-_পাঁড়য়া দোখও তার মধ্যে 
প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা 11261671100. করিয়াছেন। অত্যন্ত বাগ্র, পরম 
[িে*বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহংকার অথচ আত উদার, সমস্ত 
বিশবজগতের রহস্যের মুখামুখী শয়ান, আভভূতব্য ত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে 
প্রজ্ঞা বা ৮/1500]া) 1 সেই প্রজ্ঞা দ্বজেন্দ্ুবাবূর আছে। 

তিনি বলেন কেউ যাঁদ আমার কাছে জানতে চায় 1219501)/ কি করে পড়তে 
আরম্ভ করবে তা হ'লে আঁম ঠিক পেয়ে উাঠ না তাকে কি উপদেশ দেব! তাকে ক 
পড়তে বলব! 17119509215 পড়বে? কেন পড়বে? তোমার কি দরকার? এই 
প্র“নটি আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়।” ভাঁবয়া দেখ কি গভীর! আমরা এই রকম কারয়া 
যাঁদ জ্ঞানোপার্জন কারতে যাই তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না কিঃ একটা জানিস 
কেন পাঁড় ঃ টাকা- নয়ত নাম, নয়ত িদ্যাফলানের জন্য- নয়ত গভ্ডালিকা-প্রবাহে চলন! 
কিন্তু বাস্তাবক আমার 101021 গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহর হইয়া হাঁ কারিয়া 
খাইতে চায় 91110021116 ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, তার ক্ষুপণা নিভাইতে দর্শন, 
বিজ্ঞান, কাঁবতা, অঙ্ক_কিছু একটা পাঁড়ব--এভাবে ক'জন পড়ে? 

1115-এর ক্ষুধায় না পাঁড়লেই বিদ্যা জীবনের কাঁধে চাঁড়য়া বসে আত্মার চেয়ে দ্যা 
প্রবল হয়--এ বিদ্যায় জ্ঞান হয় না, আঁবদ্যা জন্মে-অজ্ঞান জল্মে। ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু 
বলেন দোমেটে জ্রান_ অর্থাৎ কিনা অসরল জ্ঞান_আমার যাহা ০0101)01) 50059 আছে 
তার উপর বিদ্যা লৌপয়া দিলাম। ইহা অন্্ান_ইহার উপর যাঁদ আবার তা নিয়ে অহংকার 
হইল হেওয়াই স্বাভাঁবক) তাহা হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বজেন্দ্রবাবূর ভাষায়)। 

এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাব কোন্‌ জায়গাঁটিতে দাঁড়াইয়াছেন__অর্থাৎ প্রকৃত 
15007) -এর উপরে । বাস্তাঁবক এক-এক সময় এ সরল হৃদয়টি ভেদ কারয়া যে গভীর 
অধ্যাত্ম-ব্যগ্রতা বাঁহর হয় তাহাতে যার হৃদয় না স্পর্শ করে সে পাষাণ হইতে পাষাণ । 
আমার চিরদিন এই দশ্যাট মনে থাঁকবে_: 

রান্র প্রায় এগারোটা! শাল্তানকেতনের নীচের বৈঠকখানায় ০০/০-এ শুইযা সেই 
বৃদ্ধ কবি--পাশে চেয়ারে বাসয়া আমি। এঁ পাশে চেয়ারে শ্লোবের মধ্যে মোমের বাতি 
জবাঁলতেছে। বূড়ার মাথাটির দড় সারল্যব্যঞ্জক গঠনটি দোখতোঁছ--উন্নত কপালের চোঁদকে 
পিছে উঠান সাদা চুল। নাকের উপর চসূমা আলোতে চক্‌ চক্‌ কাঁরতেছে-এক-এক লময়ে 
চক্ষুটি জবলিয়া উঠিতেছে। * . 

প্রকৃত 105119-এর প্রাতিকীতি এতাঁদনে আমি দেঁখলাম। ইহাদের একটি লক্ষণ এই 
যে ইহারা যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরাতআাকে লক্ষ্য কাঁরয়া যেন বাঁলতে থাকেন-_ 
বাইরের লোক সামূনে দাঁড়াইয়া থাকে মান্ন। ভাঁবয়া দেখ দোঁখ-_জাগ্রত অন্তরাত্মাকে 
সম্মুখে রাঁখয়া আমরা ঘাঁদ কথাবার্তা সব বাল, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, 


পারশিষ্ট ১৯৭ 


ি তীব্রতা, কি তেজ স্ফারত হইতে বাধ্য। আমরা যাহাকে ভালবাস তার কথা বাঁলতে 
গৈলে তার মধ্যে কি একটা মর্মঘাতী সূর থাকে.ভাব দোখ। 

(দ্বজেন্দ্রবাকুর মুখে এই দুদনে কালীবর বেদান্তবাগণীশের কথা কয়েকবার শুনা 
গেল। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভণর শ্রদ্ধার মৃর্ত আম দেখিয়াছি। . .কালবর 
বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথা পাঁড়য়া বাললেন 'বাস্তাঁবক, আমাদের দেশে রাজা রাজড়ারা 
যে কেমন, গুঁকে ?209112৩ করে না!_আমি যাঁদ পার্তৃম তা'হলে কর্তৃম। এবার. 'গয়েই 
তাঁকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তান জাঁবিত নাই, এতাঁদন অন্তর্ধান করেছেন।' এই সব 
কথায় বৃদ্ধের স্বরাঁট এমাঁন তীব্র করুণ হইল যে তাহা তম নিজে না শুনলে বুঝিবে না। 
এ সুরেই আম সশ্রদ্ধ প্রীতির মূর্ত দেখিতে পাইলাম। দ্বজেন্দ্রবাবূর ভাষা ঠিক তাঁহার 
অন্তরটির ছবি। ঠিক এ রকম সরল তেজস্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র। *- 

দ্বজেন্দ্রবাবুর মুখে বেদ্ধের চেহারা অন্তরেই দৌখতে পাইবে, আবার অন্তর তাঁহার 
কথাবার্তাতেই দেখা যায়) সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় 
জোরের অথবা বীর্যের ভাব আছে। এই-সকল জ্যোতর স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে। 


[১৩০১৯] 
আঁজতকমার চক্রবতাঁকে লিখিত পন্ত 


পনর দ্বিজেচ্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮. 
প্রয়বন্ধ্‌ 
তুমি স্ব্ন-প্রয়াণের সমালোচনা-কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং 
আনন্দের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্য-মধূপেরা ৫:০7০এর জাতি-তাহারা রসও বোঝে না আর 
ভাল 'জিনিষের মর্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণাট তাই এ 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া বাজে দপ্তরের (2966 08919.) আবর্জনারাশর মধ্যে মরণাপন্নভাবে 
পাঁড়য়া রাহয়াছে- কেহ তাহাকে পোছে না। কোনো কাব গর্ভবাসকালে বিধাতাপ্রুষকে 
সম্বোধন কাঁরয়া বাঁলয়াছিল-_ 
“ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া 
[বতর--তাঁন সহে চতুরানন। 
অরাঁসকেষু রসস্য নিবেদনং 
শরাঁস মা লিখ মা লিখ মা িখ ॥৮ 
ইহার একটা অনবাদ-_ 
শত তাপ বিতর সহব তাহা হে চতুরানন। 
িলখোনা 'লিখোনা শিরে অরাঁসকে রসাঁনবেদন। 


ব্রহ্মার আশবাসবাণ? 
হইবে তোমার বন্ধু সূরাসিক 'প্রয়। 
কবিত্বরসের ডাল তারে সপপ দিও ॥ 


০১০০০ ধপ্রয়নাথ সেন 


৫ 





'প্রয়বন্ধু 

আমার সাধের স্বপ্ন-প্রয়াণাটকে তোমার ক্লোড়ে সশপয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। 
সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ__আমার বন্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধারে সুস্থে যেমন 
চল্‌চে- চলুক); তুমি যখন আমার মানসপূতাটকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া .গুজাইয়া 
আসরে নাবাইবে তখন দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সংধাবর্ষণ করিবে. 
এই আশায় আম কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতোছ--01990-:007) এ উীক 
দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত কারব ন। 


প্রিয়বন্ধু 69751৫ ঠা ক ৪% 


০/৮"বটী ৮ 


রুপকের দুবোধ অংশের তাৎপর্য 


রূপক অর্থ 
দাক্ষ্য কার্য-দক্ষতা ৃ 
কল্পনার সখী সরুচি কাব্য-রসাস্বাদন-শাস্ত, রসজ্তা 
শরণ্ময়ী শারদীয় ভাব অর্থাৎ প্রসাদগ্‌ণ 
মাধবী বাসন্ত ভাব অর্থাৎ মাধূর্যগূণ 
মায়ার সখী সাত্বকা সত্গুণ 
রাজসণ রজোগ্‌ণ 
তামসী তমোগুণ 
মরশীচকা মায়াবিনী কুবাসনা কেবাসনা সত্যকে মিথ্যা এবং 'মিথ্যাকে 


সত্যর্পে প্রতণীতি করাইয়া মনকে ভুূলায়। 
মরীচিকা সেইরূপ স্থলকে জলরূপে প্রতীত 
করাইয়া পাথককে বিপথে লইয়া যায়। এই 
মর্মে কুবাসনাকে মরণীচিকা উপাঁধ দেওয়া 


হইয়াছে ।) 
ঘ্ব্ন্ শীতোষণ হর্যশোক প্রভাতি পরস্পর প্রাতি- 
দ্বন্বি বিঘম-সকলকে তত্ববিদ্গণ দ্বন্দ শব্দে 
নির্দেশ কাঁরয়াছেন। 
শ্রেয়পথের 'বিঘয ছাগ কাম 
বাঘ কোধ 
কুব্ধর লোভ 
অজগর মোহ 
মহিষ মদ 


সর্প মাতসর্য 


১ 
৯৬ 
১৩৪ 


১৮১ 
১৮৭৯ 


ভ্রম-সংশোধন 


পঙ্কজ-আসনে 
হ'বে রাজা-রাণণ, 


বন শক্রধন্‌ হম্য 
সণ্য় করিয়া 
591০-নয়, 


শুদ্ধ পাঠ 
পঙ্জজ-আসনে-_ 


হবে রাজ-রাণী, 


বন, হর্ময 
সঞ্চয় করিতে 
5916 নয়, 


